্ীন্রমিয়নিমাই-চবিত 
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গ্রকাশক 
শ্রীতুষারকাস্তি ঘোষ 
১৪ নং আনন্দ চ্যাটাজ্জি লেন, 
কলিকাতা-_৩ 


প্রিপ্টশ্দিথ 
১১৬ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাভা-৬ হইভে 
শ্ীরষেগ্র চত্দ্র রায় কৰুক মুদ্রিত 


সুচীপত্র 


প্রথম অধ্যায় বৃন্দাবন যাইবার জন্য প্রহর গৌডাভিমুখে 
যাত্রা, গোবিন্দ ঘোষ ও গোপীনাথ, প্রহ্ত গৌঁডনগরে, শাস্তিপুরে 
শচী ও নিমাই, কালনা্ গৌরীদাস ও গৌর-নিতাই, প্র 
কুমারহটে, প্র হুর নীলাচলে প্রত্যাগমন. 2 2১7২৭ 

দ্বিতীয় অধ্যায়--প্রহুবর বনপথে শ্রীবুন্দাবনে যাত্রা, প্রন 
বারাণপীতে, তপন মিশ্র ও চন্ত্রশেখরের সহিত মিলন, 
প্রকাশানন্দের মনৌভাব, প্রত ও মহাঁরাস্্বীর ব্রাহ্মণ, প্রতুর 
গ্রায়াগে যমুনায় ঝাঁপ দেওয়া, প্রন্ুর বৃন্দাবন দর্শনে আনন্দ, 
বপভ্রমণ, প্রভু গোবদ্ধনে, পাঞ্জাবদেখীয় ব্রাঙ্মণকৃমারকে 
আলিঙ্গন, তাহার নাম রাথিলেন “ক$ফ্দাস*, বেণুর স্বর 
শুনিয়া প্রহর মুচ্ছা, সেখানে পাঠান রাজপুত্রের আগমন ও 
তাহার পুনজ্জন্ু, প্রভুর প্রয়াগে দপকে শিক্ষা ও বারাণপীতে 
সনাতনকে শিক্ষা, প্রত সল্গাপী সভায়, প্রকাশানন্দের 
পুলর্দন্স, প্রভু তাহার নাম *প্রবোধানন্দ*» রাঁখিলেন, 
প্রবোধানন্দের বৃন্দাবন গমন, প্রহর নীলাচলে যাত্রা, 
গোপবালকের পরমার্থলাভা *** রি ০১ ২৮০১১২ 

তৃতীয় অধ্যায় রূপ নীলাচলে, রূপের প্লোক, বূপকে দশ মাস 
শিক্ষা দিয়া বিদায়, সনীতনের আগমন ও প্রাণত্যাগের 
সংকল্প, সনঠতনকে জগদশনন্দের পরামর্শ দান, জগদানন্দের 
উপর প্রস্থর কোপ, ননাতনের বৃন্দাবন গমন, গ্রদ্যয়মিশ্র 
ও রামরায়, সর্বোত্তম ভঙ্গন, ছোট হরিদাসের দণ্ড, তাহার 
দিব্যদেহ, প্র ৪ পঙ্ডিত দামোদর" তত ১১৩১৫২ 


(২) 


চতুর্থ অধ্যায়__রঘুনাথ দাম নীলাচলে, প্রন্থুর অপ্রকটে তাহার 
বন্দাবন গমন রি , ১৫৩-১৬৬ 
পঞ্চম অধ্যায়--বললভভট নীলাচলে, রি বিজয়, প্রনুর ভি নি 
ভবানন্দ ও তাহার পরিবারের বিপদ, কাশীমিশ্র ও রাজা ১৬*-১৮৫ 
ষঠ অধ্যায়_প্রঙ় ও জগদানন্দ, জগদ্ানন্দের বুন্দাবনে যাইবার 
হচ্ছা, জগদানন্দের প্রেম 9 »** ১৮৫-১৯১ 
গুম অধ্যায়__ প্রহর আদেশে রঘুনাথ ভটের বুন্দাবনে গমন, 
সনাতন ও আকবর, গোম্বামিগণের মহিমাবদ্ধনা ১০ ১৯২-২০৬ 
অষ্টম অধ্যায়-পানিহাটাতে রঘুনাথদাসের মহোৎসব, রাঘব 
পগুতের ঝালী, প্রুর বিশ্বস্তবমূতি ধারণ ও ভক্তদিগের 
দ্রব্যাদি গ্রহণ, শিবাঁনন্দ সেন ও শ্রীকুকুর, স্ীপুতরসভ শিবাদন্দ 
সেনের যাত্রিগণসহ পুবীধামে গমন, প্র শিবাণন্দের 
বাসায়, তাহার পুত্র পরমানন্দকে “কফ রুষঃ» বলাইবার 
ব্থ চেষ্টা ও ক্ষোভ, স্বরূপ দামোদরের এই সম্বন্ধে 
কৈফিয়ৎ ও পরমানন্দেব নিজ রচিত শ্লোক পাঠ, প্রভু কর্তক 
তাহাকে «“কবিকর্ণপুর উপাথি দান, বাটল বিশ্বাসের দণ্ড, 
নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে মহাপ্রভুর আবেশ, নুপিংহ ত্রহ্মচারীর 
মানসিক ভজন, পরমেশ্বর মোদক, রামচন্ত্রপুরীর শাসন" 
বাকা, প্রঙুর লঘু আহার .** টা *** “৮১ ২০৬-২৩২ 
নবম অধ্যায় গরুর চক্ষে জল, জগদানন্দ নদীযায়, শ্রীঅদৈতের 
তবজা, শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাভীব ও বিহ্বলতা, বিরহ-বেগনা, 
দশদশ1, দিব্যোন্মাদ, চটকপর্বত, রাসলীলা, কুলত্যাগের অর্থ 
কি, প্র্ুর সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান,। ধীবর কর্তৃক গ্রাতুব 
উত্তোলন রি রর ** ২৩৩-২৮৪ 


শ্্রমিয়নিমাই-চি 


পঞ্চম ৪ 
প্রথম অধ্যায় 


বিজয়া দশমী দিবসে প্রত প্রায় শতাধিক নীলাচলবাপী ভক্তের সহিত 
শ্রীগৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন! উদ্দেশ্য জননী ও জাহুবী দর্শন করিয়া 
শ্রীবুন্দীবনে গমন করিবেন । জননীকে দর্শন দিবেন ইহ1 তিনি প্রতিশত 
ছিলেন । বিশেবভ সন্াসীদিগেব নিয়ম যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
একবার জনকের মত জন্মস্তমি দর্শন কবিতে হয়। যে গৌড়ীয় ভক্তগণ 
প্রভুর সহিত নীলাচলে ছিলেন, তাহাদের মধ্যে গদাধব ভিন্ন আর 
নকলেই তাহার সহিত চলিয়াছেন। ষে দিন প্রভূ বাঙ্গাল! দেশে 
শ্রীপাদপদ্ধ অর্পণ করিলেন, সেই দ্দিবস হইতে একদিনের জন্যও তিনি 
একটু আরাম করিতে পারেন নাই । যেখানে উপস্থিত হয়েন সেইখানেই 
লোকাঁরণ্য । যখন পথ চলিয়াছেন তখনও সঙ্গে সঙ্গে লোক চলিয়াছে । 
কেবল নবদ্ীপে আপিয়!' বা€স্পত্তির গৃহে দুই এক দিন গোপনে 
থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর প্রভু আসিয়াছেন এ কথা প্রকাশ 
হইয়! পড়িল, আর অমনি লোকারণোর স্ট্টি হইল । 

প্রভু জননীর নিকটে বিদায় লইয়া শ্রীবুন্দাবন দর্শন করিতে 
চলিলেন। সেই সঙ্গে নকলেই চলিলেন। সকলেই যে প্রকৃত বুদ্দাবন 


২ প্রীঅমিয়নিমাই চরিত 


বাঈনেন বলিয়া চলিলেন, তাহ! নহে । প্রহু চলিয়াছেন কাজেই তাহার 
সঙ্গে চলিলেন। প্র চলিতেছেন ভীহারা থাকিবেন কেন? শ্রীবুন্দাবন 
গমন করিতেছেন সেই আনন্দে প্র হু বিহ্বল । স্ৃতরাং তীহাব সঙ্গে যে 
অসংখা লোক চলিগ়াছে আাহাতে তাহার লক্ষ্য নাই । যেমন নদী যতই 
৬ [ভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে ততই পরিসর হয়, সেইরপ প্রন 
বৃন্দ পনাভিমুকে যতই গমন করিতে লাগিলেন, ততই তাহার 
সঙ্গীসংখ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । তাহার সঙ্গে কত লোক যে চলিল তাহ! 
ঠিক কর! সুকঠিন। সহম্ম হইতে পারে, দশ সহম্র হইতে পাবে, লক্ষ 
হইতেও পারে । গৌড়ীয় বাদশ! তাহার প্রাসাদ হইতে দূরে ইহাদিগের 
কলবব শুনিয়া বিপদ আশঙ্কা করিয়। ভীত হইলেন । প্রহর সঙ্গে কত 
লোক, ভাহা এই ঘটনা! দ্বারা কতক অনুমান করণ যাইতে পারে ! 

সঙ্গে এত লোক, ইহাদিগেব আহার কে দিতেছে ? অবশ্য ইহাদিগের 
পথের সম্বল কিছুমাত্র নাই। কিন্তু তাহাতে কাহাকেও উপবাস করিতে 
হইতেছে না। প্রভু তাহার বন্ুপহ্শ্র পার্ধদ সঙ্গে লইয়া গমন করিতেছেন, 
এ সংবাদ তাহার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে । ধে গ্রামে প্রভু মধ্যাহুভোজন 
করিবেন, সেই গ্রামস্থ লোক জানিতে পারিয়াই আতিথ্য সমাধান নিমিত্ত 
যত্রুশীল হইতেছেন । একজন কি দুইজন এ ভার সমাধা করিতে পারেন 
না। গ্রাম-্পমেত লোক একত্রিত হইয়া আতিথ্য ভার লইতেছেন। প্র 
গঙ্গার ধার দিয়া গমন করিতেছেন । 

গ্রড়ব সঙ্গে অন্তান্ত ভক্তেব সহিত, গোবিন্দ ঘোষও গমন করিতে- 
ছিলেন। পথে এক দিবস শ্রীগৌরাঙগ ভিক্ষা (ভোজন ) করিয়া মুখ- 
শুদ্ধির নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন । গোঁবিন্দ ঘোষ নিকটে ছিলেন, তিনি 
গ্রামের ভিতর ছুটিলেন, আর একটি হরীতকী আনিয়! প্রতুকে তাহার 
এক খণ্ড দিলেন। 


এ 


গোবিন্দ ঘোষ ৩ 


পবু দিবস প্র অগ্রত্থীপে ভিক্ষা করিলেন। আহার অস্তে আবার 
'হাত পাতিলেন। তখন গোবিন্দ ঘোষ, তীভার বঠিববাসে যে হরীতকী 
খণ্ড বান্ধা ছিল, তাহা খুলিরা প্রহর হস্তে দিলেন। প্র যেন তখনি 
নিজ্রোখিতের ন্যায় জাগিয়া গোবিন্দের প্রত্তি চাহিয়া বলিলেন, “কল্য 
ভুমি বখন আমাকে মুখশুদ্ি দাও তখন অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, অদ্য 
চহিবামাত্র কিজূপে দিলে 2 খোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, “প্রন, কলা থে 
হবীতক্ী পাইধাছিলাম তাহার কিছু রাখিয়ছিলাম; অগ্য তাহাই 
দিলাম |” 

প্রত ঈষৎ হ্বাশ্ত করিয়। বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার এগনও সঞ্চয়- 
বাসন) সম্পুর্ণকপ যায় নাই, অতএব তুমি আমাব সহিত গমন করিতে 
পারিবে না।” ইহা শুনিয়াই গোবিনের মুখ শুকাইয়া গেল। প্রন 
বলিতেছেন, “গোবিন্দ, তুমি দুঃখিত হইও না। (তোমার দ্বারা আমি 
বিস্তব কাধ্য সাধন করিব! আমার ইচ্ছায় তোদার সঞ্চয-বাসনা 
হইয়াছিল ! বস্তৃতঃ তোমাব হৃদয়ে সে বাসনা নাই। তোমার কর্তব্য- 
কম্ম অট্রাৎ আমি (নর্দেশ করিয়া দিব |” গোবিন্দ হাহাকার করিয়া 
ভূমিতে লুগিত হইতে লাগিলেন। শ্র্ক তীহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া 
বলিলেন, “তুমি শান্ত হও, আমি আবার তোমার নিকটে আসিব, আর 
সেইবাব তোমীকে তাগ করিয়া যাইব না । তোমার দ্বারা আমি বহু 
কাধ্য সাধন করিব, এইজন্য তোমার বিরহজনিত দুঃখ আমি স্ব-ইচ্ছায় 
স্বন্ধে লইলাম। তুমি এখানে থাক। আমি সত্ব তোমাকে নন্দেশ 
পাঠাইরা দিব !” 

গোবিন্দ ঘোষ কাজেই অগ্রদ্বীপে রহিয়। গেলেন। গ্রহন আবার 
আসিবেন, আসিবা আর তাহাকে ত্যাগ করিবেন না, এই আশার উপর 
নির্ভর করিয়। তিনি মনকে সাত্বনা করিলেন ও গঙ্গাতীরে একখানি কুটির 
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নিশ্বাণ করিয়া সেখানে দিবানিশি ভজন করিতে লাগিলেন । এখানে, 
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের কাহিনী সমাপ্ত করিয়া! রাখি ! 


এক দিবস গোবিন্দ গঙ্গাতীরে শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় 
গঙ্গার মোতে একখানি কি ভানিয়। আপিয়া তাহার গাত্র স্পশু করিল । 
তখন তীহার ধান ভঙ্গ হল, বোধ হইল যেন একখানি পোড়-কাঠ। 
শ্বশানের কাঠ ভাবিয়া উহা উঠাইরা তীরে ফেলিয়া দিয়া আবার ধ্যানে 
মগ্ন হইলেন। একটু পরে বোধ হইল যেন, শ্রীগৌরাজ তাহার হাদয়ে 
উদয় হইবা বাঁলছেছেন, “গোবিন্দ আমি আসিতেছি। তুমি যেখানি 
পোড়া-কাঠ ভাবিতেছে, উহা যত্বু করিয়া বুটিরে রাখিয়া দা৪17 
গোবিন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইলে ভাবিতে লাগিলেন ধে, এ আবার কি 
ব্যাপার? অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, সুতরাং 
কাঠখান! লইয়া! কুটিরে রাখিয়া! দিলেন । 


পর দিবস প্রাতে দেখেন যে, সে পোডা কাঠ নয়, একগানি কাল 
পাথর। ইহাতে নিতান্ত আশ্ধ্যান্বিত হইয়া স্বপ্নকে সত্য মানিয়া লই) 
প্রত্যহ শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন শর তীক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিবস 
শ্রীগৌরাঙ্গ দলবল লইয়! গোবিন্দের বুটিরে আমিয়। উপশ্িত। ব্হুতর 
লোক সঙ্গে সুতরাং গ্রহ ও ভক্তগণের সেবার নিমিত্ত গোবিন্দ অত্যত্ত 
ধ্যস্ত হইলেন। এত লোকের আঙ্ারীয় কিব্নুপে নংগ্রভ করিবেন 
ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন শুনিয়া গ্রাম হইতে 
সকলে, যাহার যাহা ছিল, আনিয়া উপস্থিত কবিল। প্রভুর ভিক্ষা 
হইল, ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন, ততৎপরে গোবিন্দও প্রসাদ পাইলেন। 
তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, “গোবিন্দ, প্রস্তরধানি পাইয়াছ ত? 
গোবিন্দ করজোড়ে বলিপেন, “আজে ই 1” তখন ও্রতু বলিতেছেন, 
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কল্য এ প্রস্তর দিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিব।” কিন্তু প্রতুর এ কথা 
অপর কেহ বুঝিতে পারিলেন না। 

পর দিদন একজন ভাস্কব আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রন 
তাহাকে শ্রীমৃত্তি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সে অতি অল্প সময়ের 
সধো শ্রীণুত্তি প্রস্বত করির! দিল। তখন প্রভু গোবিন্দের কুটিরে সেই 
রমৃণ্ত শিজহন্কে স্থাপন করিলেন। শ্রীবিগ্রহের নাম রাখিলেন 
'“গোগীনাথঠ, আর এইরূপে “অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ” প্রকাশ পাইলেন । 
ঠাকুর স্থাপিত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “গোবিন্দ, এই ঠাকুর 
তোমাকে দিলাম । ইহাকে সেবা কর, আর আমার বিরহজনিত দুঃখ 
পাইবে না। আমি বলিয়াছিলাম, এবার আসিয়া আর তোমাকে 
তাগ করিব না। এই আমি তোমার কাছে রহিলাম।” 

গোবিন্দের মন শ্রীগৌরাঙে গোপীনাথে নহে । তিনি প্রভুর এই 
আজ্ঞ! শ্তুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । তখন গ্রহ আশ্বাস দিয়! 
বললেন, “গোবিন্দ, তুমি এখানে থাক, এই ঠাকুর সেবা কর ও বিবাহ 
কতপু। তোমার দ্বারা শ্রীভগবানের করুণার সীমা দেখান হইবে। 
শ্রীঙগবান ভোমার দ্বারা দীবকে দেখাইবেন যে তিনি কিরূপ ভক্তবৎমল। 
এপ সৌভাগ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না।” ইহা! বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ 
দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন, আর গোবিন্দ ও গোপীনাথ অগ্রদ্বীপে 
ররহুলেন। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে গোবিন্দ বিবাহ করিলেন। স্ত্রী পুরুষে 
গোপীনাথের মেবা করেন, আর গোপীনাথের প্রসাদ পাউয়া জীবন ধারণ 
করেন। কিছুকাল পরে গোবিন্দের একটি পুত্র ভইল। কিন্তু পুত্রটি 
রাখিয়া গোবিন্দের স্ত্রী পরলোক গমন কধিলেন। ুভরাং গোবিন্দের 
ঘবাডে এখন দুইটি সেবার বস্ত পড়িল, গোপানাথ ও নিজের শিশু- 
-পুর্র। ইহাতে গোবিন্দ কিরূপ বিব্রত হইলেন, তাহা সহজে অনুভব 
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করা যাইতে পারে। কষ্টে স্ষ্টে ছুই জনকেই সেবা করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে ক্রমে পুত্রের বয়ংক্রম পাচ বসর হইল । গোবিন্দ গে'লীনাথকে 
পাচ বৎসরের শিশু ভাবির] বাৎসল্যভাবে সেবা করেন। 

তাহার মন এখন ছুজনেই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। উহাতে 
মাঝে মাঝে গোলমাল বাধিতে লাগিল। কখন তাহার পুত্রকে দেখিয়া 
ভাবেন এই গোপীনাথ, আবার কখনও গোপীনাথকে দেখিয়া! ভাবেন 
এই তাহার পুত্র। কখন গোপীনাথের দ্রব্য পুত্রকে দেন, কখন পুত্রের 
দ্রব্য গোপীনাখকে দেন। কখন গোপীনাথকে ছুঃখ দিয়। পুত্রের সেব। 
করেন, কথন পুত্রকে ছুংখ দিয়া গোপীনাথের সেবা করেন? এই 
অবস্থায় আছেন, এমন সময় রসিকশেখর শ্রীভগবান গোবিন্দের পুত্রটি 
লইলেন। ছুখন গোবিন্দ মম্মাহত হইয়া গোপীনাথকে ভুলিয়া গেলেন। 
অনেকক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন ষে, প্রাণত্যাগ 
করিবেন, তবে' যেমন তেমন প্রাণত্যাগ নয়, গোপীনাথের ঘরে হত্যা? 
দিয়া উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। প্রকৃত মনের কথা এই যে, 
তাহার গোপীনাধের উপর রাগ হইধাচে। 'গাবিন্দ ভাবিতেছেন, 
“কি অন্যায়! আমি দিবানিশি ঠাকুরের সেবা করি, আর ঠাকুর এমনি 
অকৃতজ্ঞ যে, শ্বচ্ছনে' আমার পুন্রটি লইর1 গেলেন !” 

গোবিন্দ মনোছু:খে ঠাকুরের আগে পাড়য়৷ রহিলেন, পার্খ পরিবর্তন 
পর্যস্ত করিলেন না। কাজেই গোপীনাথের কোন সেবা হইল না! 
তাহাকে সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিতে হইল । গোবিন্দ ভাবিতেছেন, 
“যেমন আমার বুকে শেল হানিলে তেমনি খুব হইয়াছে । এখন ঠাকুর 
উপবাস করিতেছেন, দেখি কে উহাকে খাইতে দেয়। আমিন উহাকে 
অপরাধ দিয়া উহার সম্মুখে প্রাণভ্যা করিব ।” কিন্তু গোপীনাথ, 
গোবিন্দের এই চরিত্রে রাগ করিলেন না। কায়ণ গোবিন্দ জীব, ৬ 
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গোপীনাথ ভগবান । যেমন সম্ভান মাকে ছুঃখ দিয়া থাকে, সেইরূপ 
জীবমাত্রেই শ্রীভগধানের অঙ্গে প্রহার করিয়া থাকে । মাতা ইহাতে 
কখন কখন ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু ভগবানের ইহাতে ক্রোধ হয় না, তিনি সমুদয় 
অত্যাচার সহা করিরা থাকেন। 

যখন নিশি হইল তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, “গোবিন্দ বাপ ! 
ক্ষুধায় মরি, তোমার কি মায় দয়া নাই? সারাদিন গেল, তবু তুমি জল- 
বিন্দু আমাকে দিলে না ?* গোপীনাথ ও গোবিন্দে মাঝে মাঝে এইরূপ 
কথাবার্তী চলিত। যখন গোগীনাথের কখা শুনিতেন, তখন বিশ্বাস 
করিতেন ষে গোপীনাথ কথা কহিলেন। কিন্তু একটু পরে ভাবিতেশ 
যে, তাহার ভ্রম হইয়া থাকিবে । গোপীনাথের কথায় গোবিন্দ একটু 
লজ্জা! পাইয়া! বলিতেছেন, "আমার কি আর ক্ষমত। আছে ষে তোমার 
সেবা করিব। আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি, আ'মা দ্বারা 
তোমার আর সেবা হইবে না ।” গোবিন্দ শোকে এরূপ অভিভূত থে 
গোপীনাথ যে তাহার মহিত কাতরভ।বে কথা বলিলেন, ইহাতে তিনি 
কোমল হইলেন না। গোপীনাথ ইহাতে ক্ষোভ করিয়। বলিলেন, 
লোকের যদি একটা ছেলে দৈবে মরে, তবে কি তাহার আর একটা 
ছেলেকে আহার না দিয়া সেই সঙ্গে বধ করে। তোমার এক পুত্র 
মরিয়াছে, তাহার নিমিন্ত ক্ষোভ কর, তাহাতে ছুংখ নাই, কিন্ত আমাকে 
অনাহারে কেন বধ কর বাপ।” 

তখন গোবিন্দ বলিতেছেন, “ঠাকুর আমার পুত্রটি কাড়িণ লহলে 
তোমার একটু দয়া হইল না। তুমি যে আমাকে বাপ বাপ করিতে, 
সে সমুদয় তোমার বাহা।” ইহাতে গোপীনাথ বলিতেছেন, “গোবিন্দ ! 
এবূপ বিপদ ষে কেবল তোমার একা হইল তাহা নহে, লোকের চিরকালই 
এরূপ হুইয়া থাকে । ছুঃখ সম্বরণ ক্র। তোমার পুত্রের ভালই হইয়াছে ।” 


৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ইহাতে গোবিন্দ কিছু ফাপরে পড়িলেন, কি উত্তর করিবেন ভাবিয়া 
পাইতেছেন না । শেষে সমস্ত লজ্জ! ভয তাগ করিয়া বলিলেন, “ঠাকুর, 
সব বুঝিলাম। আমার পুত্রের উত্তম গতি হইরাছে তাহা ঠিক। কিন্ত 
আমাকে তুমি পুত্রশোক দিলে কেন। মাতহীন বালকটিকে হঠাৎ 
আমার হৃদয় হইতে কাভিয়। লইরা গেলে, তোমারিকটু দয়া হইল না। 
তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, “গোবিন্দ, তোমাকে একটি অতি গোপনীয় 
কথা বলি। যাহার ছুই পুত্র, সে পিতার পুত্র আমি হইতে পারি না। 
তুমি ছিলে পিতা, আমি ছিলাম এক পুত্র, সে বেশ ছিল। কিন্তু যখন 
তোমার আর একটি পুত্র হইল, তন আমি আর থাকিতে পারি না। 
আমি যদি যাইতাম তবে তুমি হয়ত তোমার ছুই পুত্রই হারাইতে -- 
আমাকেও পাইতে না, আর তোমার পুত্রকেও পাইতে না। তোমার 
সে পুত্র যাওয়াতে এখন তৃমি আমাকেও পাইবে, তাহাকেও পাইবে । 
গোবিন্দ! দুখ সংবরণ কর, যেমন তোমার এক পুত্র গিয়াছে, তেমনি 
আমি তোমার পুত্র রহিয়াছি।” গোবিন্দ একেবারে নিরুত্তর,. আর 
কথা কাটাকাটি করিতে পারিলেন না তখন হঠাৎ একটি কথা মনে 
আমিল। গোবিন্দ বলিতেছেন, “তুমি ত আমার সর্ববাজন্থন্দর পুত্র, 
সকল প্রকারে ভাল, তাহা বেশ জানি; কিন্তু তুমি কি পুত্রের সব কাধ্য 
করিবে । তুমি কি আমার শ্রাদ্ধ করিবে ।” 

অমনি গোপীনাথ মধুব স্বরে বলিতেছেন, তথাস্ত! গোবিন্দ, তুমি 
আমার পিতা। যদিও শ্রাদ্ধাদি কার্য রাজপিক, তবু তুমি পিতা যখন 
আপন মুখে পুত্রের নিকট শ্রাদ্ধের কথা উল্লেখ করিলে, তখন আমি শাস্- 
মত তোমার শ্রাদ্ধ করিব, আমি প্রাতশ্নত হইলাম 1” তখন গোবিন্ৰ 
রোদন করিতে লাগিলেন! বলিতেছেন, “বাপ! আমি অপরাধ 
করিরাছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পুত্র মরিয়া গিয়াছে 


গোপীনাথের পিতৃভক্তি ৯ 


উত্তম হইয়াছে, তোমার বালাই লইয়া গিয়াছে ।” ইহা বলিয়া স্লান 
করিয়া তখনি গোপীনাথের নিমিত্ত রন্ধন করিতে গেলেন। 

ইহার কিছুকাল পরেই গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুব অস্তদ্ধীন করিলেন। 
দ্হত্যাগেব পুর্ব তিনি গোগীনাথের সেবার উত্তম বন্দোবস্ত করিলেন 
ও আপনার প্রধান শিক্কেব হন্ডছঞে গোপীনাথকে সম্পণ করিলেন। 
অগ্রন্বীপেই ঘোষ-টাকুরের সমাধি দেওয়া হইল । গোবিন্দ ঘোষের 
নিমিত্ত শোক করেন এমন কেহ তাহার নিকট ছিলেন না শিশ্তগণ 
রোদন কবিলেন, আর তাহার পুত্র রোদন কবিলেন। কথিত আছে ষে, 
গোবিন্দ ঘোষের অন্তদ্ধানের সময় স্বয়ং গোপীনাথ»_তিনি তাহার পুত্রত্ব 
স্বীকার করিয়া লওয়ার রোদন করিয়াছিলেন। তাহার পদ্মচক্ষু দিয়া 
বিন্দু বিন্দু জল পরিতে লাগিল । পিতৃবিয়োগে রোদন করা কর্তবা, 
'গোপীনাথ এ কর্তব্যকশ্মের ক্রটি কেন করিবেন? 

গোপীনাথ নৃতন সেবাহিতকে নিশিযোগে বলিতেছেন, “গোবিন্দ 
ঘাষ আমার পিতা । আমি একমাস অশোচ ও হৃবিষ্তান্ন গ্রহণ করিব । 
তুমি আমাকে কল্য ্নান করাইয়া সময়োচিত বসন পরাইবা।” তখন 
মেবাইত এই অলৌকিক ব্যাপারে কিছুকাল স্তম্ভিত থাকিলেন। পরে 
সাহসী ংইয়া বলিলেন, “ঠাকুর, সত্য কি আমার সহিত কথা কহিতেছ? 
যদি সত্যই তুমি কথ! কহিয়া৷ থাক তবে তোমাকে আমি কিরূপে কাচা 
পরাইব? লোকে আমাকে কি বলিবে? ঠাকুর, এ লীলা সংবরণ 
করুন ৮ তাহাতে গোপীনাথ বলিলেন, “আমি আমার পিতার নিকট 
প্রতিশ্রত আছি যে, তীহার শ্রাদ্ধ করিব। মাসাস্তে আমি শীস্্রমত 
সর্বসমক্ষে সমুদয় কার্য করিব ও নিজহস্তে পিগুদান করিব। তুমি 
আমার আজ্ঞান্ুসারে সমুদয় কাধ্য কর, তোমার কোন শঙ্কা নাই।” 
“সেবাইত প্রাতে এই কথা সকলের নিকট বলিলেন। সকলে ভগবানের 
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করুণায় গদ্গদ হইয়া] বলিলেন ষে, তাহার সাক্ষাৎ আজ্ঞার উপর আনাব 
কথা কি? তিনি বাহা বলিয়াছেন তাহাই কর যাউক। তখন এই কথা 
স্বদেশে প্রচার হইল। মধুমাসে কঞ্চ-একাদশী তিথিতে গোবিন্দের 
শ্রাদ্ধ হইল। বহুতর লোকের সমাগম হইল । তখন কাচা গলায় দিয় 
গোপীনাথকে শ্রাদ্ধস্থানে আনা হইল। ইহা দেখিয়া সভীস্থ সকলে ভাবে 
অভিভূত হইলেন । কেহ উচ্চৈ/ম্বরে রোদন, কেহ ধৃলায় গড়াগড়ি, কে 
আনন্দে নৃত্য, কেহ ভ'বে মুচ্ছিত হইলেন । ভগবানের কারূণো সকলে 
উন্মাদ হইলেন। কেহ গোপীনাঁথকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, কেহ 
বা ঘোষঠাকুরকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন! বালক বৃদ্ধ, পুরুষ নার", 
সকলেই বলিতে লাগিলেন, যেমন ভক্ত তেমনি ঠাকুর, যেমন দাদ তেমনি 
প্রভু, যেখশন পিতা তেমনি পুত্র। কথিত আছে ষে সর্ধসমশ্গে 
গোপীনাথ নিদহন্তে গোবিন্দ বোষের পিগু দিয়াছেন। শ্রীভগবানের 
এই অপরূপ লীলা অগ্ঠাব্ধি অগ্রদীপে বসব বসব হইতেছে । আর 
এখনও একান্ত ভক্তগণ এই পিগুদানেব কাঁধ্য দর্শন করিয়া থাকেন ! 
যদি গোবিন্দ ঘোষের ওুরপঙ্গাত পুন বাচিয়া খাকিতেন,। তবে বড না হর 
বিংশতি বংসর পিতদেবের শ্রাদ্ধ করিতেন। কিন্তু গোপীনাথ চারিশত 
বত্নরের অধিককাল গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করিলেন। এইরূপ 
পিতৃভক্ত-পুত্র কেবল গোপীনাথই হইতে পারেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
বলিয়াছেন, “হে গোবিন্দ! তোমা] দ্বারা ভ্ীভগবানের ভক্ত-বাৎমলোর 
পরাকাষ্া দেখান হইবে । এরূপ সৌভাগা তুমি পরিত্ণাগ করিও না।” 
হায়! একথা কাহাঁকে বলিব? শ্রীভগবান শ্রীগোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ 
এই চারিশত বৎসরের অধিককাঁল করিতেছেন। জগদেব “দেহি পদ 
পল্লব" পর্যন্ত লিখিয়া লেখনী রাঁখলেন। তিনি ভাবিলেন, তিনি 
কিরূপে লিখিবেন যে, শ্রীভগবান রাধার পায়ে ধরিলেন। ভগবান স্বয়ং 


প্রভু গৌড়নগরে ১১ 


আসিয়া! সেই শ্লোক পূরণ করিলেন । কিন্তু ভগবান গোবিন্দ ছ্োঁষের' 
শ্রাদ্ধ করিলেন, অর তাহার নিমিত্ত গলায় কাচ! পরিলেন! জীবগণ 
কি নির্বোধ! কি মুঢ়মতি! এরপ প্রত্থুকে ভুলিয়া থাকে। 

প্রভু গঙ্গার ধারে ধারে বুন্দাবনে চলিলেন। প্রহুর নিত্য সঙ্গী 
অসংখ্য লোক। প্রভকে দর্শন করিতেও সহল্ম লোক আদিতেছে । 
ইহাতে দিবানিশি তাহার চতুঃপার্ে লোকের কোলাহল হইতেছে । 
চতুদ্দিকে কেধল নৃততা, গীত ও “হরি হরি" ধ্বনি। কিন্তু প্রভুর ইহাতে 
রসভঙ্গ হয় নাই, যেহেতু তিনি আপনার মনের আনন্দে বিহ্বল। 
পকলের ইচ্ছা প্রভৃকে দর্শন করিবে, 'প্রভুব নিকটে যাইবে, প্রভুর সঙ্গে কথা 
কহিবে। প্রভুর অপার মহিমা, ষদিও লক্ষ লোক তাহার দর্শন ও সঙ্গ ইচ্ছ! 
করিতেছে, তবু কাহারও মনোবাঞ্চা অপূর্ণ রহিতেছে না। এইরূপে 
মহাকলরব ও হরিধবনির সহিত গৌডনগরের নিকট উপস্থিত হইলেন । 

সেখানে বাঞ্গলার মুললমান রাজার বাসগ্থান। রাজা বনু লোকের 
কলরব শুনিয়! সহজে ভমু পাউলেন। যাহাদেব যত বড সম্পত্তি, 
তাহাদের ভয়ও তত অধিক। তিনি ভাবিলেন, বুঝি কে!ন বিপক্ষ লোক 
তাহার রাজা কাঁড়িয়া লইতে আসিতেছে । রাজার! ভাবেন ষে, তীাহার। 
বড় ভাগ্যবান ও তাহাদের বাজ্যভোগের নিমিত্ত সকলে তাহাদিগকে 
হিংসা করে । কিন্তু এখানকাঁব কয়টি রাজা পরকালে বাজ হইয়াছেন ? 
লোকের কলরব শুনিয়া! গোৌড়ের রাজা ভয় পাইলেন। তখন সশস্কচিতে 
। তাহার মন্ত্রী কেশব ছত্রিকে ডাকাইলেন। রাজা হোসেন সাহ যদিও 
মুসলমান, কিন্তু তাহার রাঁজকাধ্য সমুদয় হিন্দুমস্ত্রিগণই নির্বাহ করিতেন। 
কেশব ছত্রি বলিলেন যে, ব্যাপার কিছু গুরুতর নহে, একজন সন্প্াাসী 
জনকয়েক চেল। লইয়া! বুন্দীবনে যাঁইতেছেন, তাহাতেই এই কলরব. 
হইতেছে । কেশব ছত্রির মনের ভাব এই যে, ষদি মুমলমান রাজ. 
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জানিতে পারেন যে, প্রুব সঙ্গে লক্ষলোক, তাহ! হইলে হয়ত তিনি 
প্রভুর উপর বলপ্রযোগ করিবেন। কেশব ছত্রি যদি ব্যাপার কিছু 
গুরুতর নয় বলিয়া রাজাকে সান্বনা দিলেন, কিন্তু রাজা উহ! সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্বীস করিলেন না। সেই নিমিত্ত তিনি দবির খাস ও সাকর মল্লিক 
উপাধিধারী আর ছুইজন হিন্দু মন্ত্রীকে ডাকাইলেন। এই ছুইজন 
দাক্ষিণাত্তোর কোন রাজবংশীয় ব্রাহ্মণ ; দেশ হইতে বিভাড়িত হইয়া 
বাঙ্গালা দেশে বাস কবেন। ইহার! ছুই ভাই বিদ্যা বুদ্ধি বলে মুসলমান 
রাজার মন্ত্রিপদ লাভ করিরাছেন। মুসলমান রাজার অধীনে কাজ 
করেন, সুতরাং হিন্দুদের পক্ষে যাহা মহা অকর্তৃব্য কম্ম এরূপ কাজও 
তাহাদের অনেক করিতে হয়। মুসলমানের! হিন্দুদেবতার মন্দির ভগ্ন 
হরিতেছে, দেশ উজাড় করিতেছে । এই সমস্ত কার্ষা ইহার! ছুই ভ্রাতা 
নিজহাতে না করুন, ইহাতে তাহারা সহায়তা করিতেছেন। ইহারা 
ধাহদৃষ্টিতে ঠিক মুদলমান, কার্ধ্েও অনেকটা মুসলমানের মত, অথচ 
অন্তবে ঘোর হিন্দ । নবদ্বীপের ব্রাঙ্মণপপ্ডিতগণকে পালন করেন, পণ্ডিত, 
সাধু ও বৈষ্ণবগণে তাহাদের বাদী আাবাত্র পূর্ণ থাকে । বাড়ী কানাই- 
নাটশালা গ্রামে । এই কাঁনাইনাটশালা প্রভু পূর্বে দেখিয়াছেন। 

যখন গয়া হইতে প্রহু প্রতাবর্তন করেন, তখন শ্রীকঞ্ নাচিতে 
নাচিতে হাসিতে হাসিতে আগমন করিয়া আলিক্নচ্ছলে তাহার হৃদয়ে 
প্রবেশ করিলেন ।* এই সমগ্র কানাইনাট শল। গ্রামে কৃষ্ণলীলার মৃত্ি 
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প্রভু সং শ্রীকৃষ্ণ, তর তিনি আপনার হৃদয়ে আপনি প্রবেশ 
করিলেন, ইহার তাৎ্পধ্য কি? গ্রতৃব ছুই ভাব--ভক্তভাব ও ভগবদ্ভাব । 
অর্থাৎ ভক্তের জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, তিনি তাহাই দেখাইতে 
অবতীর্ণ হউরাহেন । তাঁই, ভক্ত যখন উন্নত অবস্থা! প্রাপ্ত হয়েন তখন 
শ্রীকষচ তীহার হ্দয়ে প্রবেশ করেন, গ্রঙু এই লীল৷ দ্বার! তাহাই 
দেখাইয়া ছিলেন । 


দবিরখাঁস ও সাকর মল্লিক ১৩, 


সংস্থাপিত ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে । দেশ বিদেশ হইতে উহ! দর্শন 
করিতে লোক আসিত। এই সকল কীর্তিও সেই ছুই ভ্রাতার, ধাহারা 
উপরে দবিরখাঁস ও সাকর মল্লিক বলিয়া অভিহিত হুইয়াছেন। দবিরখাস 
ও সাকর মল্লিক রাজার সন্মুথে উপখিত হইলেন! রাজা এই সন্গাসীব 
কথা! আবার তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। এই দুই ব্রাঙ্গণ ভ্রাতা 
যদিও প্রকে কখনও দর্শন করেন নাই, তবুও তিনি যে শ্রীভগবান ভাত! 
তাহাদের মনে এক গ্রকার বিশ্বাম ভইয়াছে। এই নিমিত্ত তাহারা শত 
মুখে প্রভৃব গুণান্ঘবাদ কবিলেন। তাহারা প্রভৃব পরিচয় দিয়া বলিলেন 
যে, বোধহয় স্বয়ং ভ্রীভগবান জগতে অবতীর্ণ হইয়া সম্গানীরূপে বিচবণ 
কবিতেছেন। আরও বলিলেন, “মহারাজ, তুমি ধাহার রুপায় অধীশ্বর 
হইয়াছ, তিনি এখন তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ।» 

প্রভুর অচিন্ত্য শক্তিবলে মুসলমান রাজ! ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া স্বয়ং 
অতি নম্র হউয়া বলিলেন, "আমারও এরূপ কিছু বোধ হয়। আমি রাজা, 
লোকের জীবন মংণের কর্তী। কিন্ত আঁমি যদি কাহাকেও বেতন না 
দিই, তবে ইচ্জ্াপূর্বক কেহ আমাব কথা শুনিবে না। আমার সৈশ্তগণ 
যদি ছয় মাস বেতন ন1 পায়, বে তাঁহার1 আমাকে বধ করিবার নিমিত 
ষড়যন্ত্র করিবে । কিন্তু এই সম্ধণসী দরিদ্র, ইহার কাহাকেও এক পয়সা 
দিবার সঙ্গতি নাই, তবুও লক্ষ লক্ষ লোক আহার দিদ্রা-গৃহ পরিত্তাগ 
করিয়া ইনার সঙ্গে-সঙ্গে আজ্ঞাবহ হইয়া ফিরিতেছে, ঈখরশক্তি ব্যতীত 
সামান্য জীবে এরূপ শক্তি সম্ভাবিত হয় না।” 

রাজা যদিচ এইরূপ ভাঁল কথা বলিলেন, তবু ছুই ভাই ইহাতে সম্পূর্ণ- 
রূপে আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। তাহারা ভাবিলেন ষে, প্রভুকে এই 
স্েচ্ছাচারী মুসলমান রাজার নিকট থাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাহার 
পর তীহারা প্রতুকে দর্শন ন৷ করিয়াও দুর হইতে তাহাকে চিত্ত সমর্পণ, 
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করিখ।ছেন। এখন তিনি নিকটে আছেন ও তাহার দর্শন স্থলভ 
হইয়্‌ছে, এরূপ সৌভাগ্য তাহারা কেন ছাড়িবেন? স্তরাং নিশীথ 
সমণ্ডে, তাহার! মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, অতি গোপনে প্রভুর নিকট 
গমন করলেন। যাইরা দেখিলেন, যদিও গভীর রজনী হইয়াছে, তবুও 
কেহ, ঘুষান নাইং সকলেই প্রেমে হিল্লোলে আনন্দ-কোলাহল 
করিতেছেন! অনেক কাষ্ট কোন কোন পার্ধদের ও পবে নিতণনন্দ 
প্রভৃঘ দর্শন পাইলেন। তখন তাহাদের কাছে অতি দীনভাবে প্রভুর 
দর্শন-ভি্গা করিলেন । অবশ্ঠ ইহ'দের পবিচয় পাইবামাত্র ভক্তগণ তটস্থ 
হইলেন। এই ছুই ভাই নদীয়া পণ্ডিতগণের প্রতিপালক বলিয়া 
তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভদ্রলোক মাত্রেই জানেন। বিশেষতঃ 
তাহারা ধনবান ও ক্ষমতানান বলিরা আপামর সাধাংণের নিকট 
পরিচিত। স্থতরাং শ্রীনিতানন্দম দুই ভাইকে অতি যত্তে প্রভুর 
নিকট লইয়। চলিলেন। প্রভু তখন কষ্ণ-প্রেমরসে নিমগ্ন । শ্রীনিতাানন্দ 
চেষ্ট। করিধা তাহার আবিষ্টচিত্ত ভঙ্গ করিয়া, দুই ভাইরের আগমন-বাত্তা 
তাহার গোচর করিলেন। প্রহুও তাহাদের প্রতি শুভরৃষ্টিপাত করিলেন । 
তখন ছুই ভাই ছুই হস্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ও মুখে এক গুচ্ছ তৃণ ধারণ 
করিয়া, গলার বসন দিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন, আর বলিলেন, “প্রভু”, 
পর্তিত ও কাঙ্গাল উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তুমি ধরাধামে শুভাগমন 
করিয়াছ, অতএব আমাদের স্যার দযার পাত্র আর পাইবে না। তুমি 
জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ। কিন্তু তীবা নির্বেবোধ, অজ্ঞানে 
পাপ করিয়াছ। আমাদের যত পাপ সমস্তই জ্ঞানকৃত, আমাদের স্তায় 
অধমের তোমার কুপা বিন আর গতি নাই।” 

এ কথা পূর্বে বারংবার বলিয়াছি যে, ষে ব্ক্তি বলবান্‌ তাহারই 
'অন্তরে অভিমানের স্থট্টি হয় এবং যে ব্যক্তি যে বিষয়ে বলবান সে তাহ! 


সনাতন উপ”. ১২ 


ত্বাখগ না কারলে ভক্তি পায় না, কি পাইলেও উহা তাহার হৃদয়ে 
পরিষ্ফুট হয় না। এই ছুই ভাই গৌডদেশেব হর্ভাকর্তা-বিধাতাপুরুষ, 
স্থুতবাঁং দীনতাই তাহাদের গুঁধধ। তীহাবা ৈন্তের অবতার হইয়া গ্রভূর 
বনে পড়িলেন। ফলকথা তাহারা যে কষপ্রেম পাইবার পাঞ্জ, অথচ 
নরকে পড়িয়া আছেন, মে জন তীহাদের আছে, আবার এ জ্ঞানও 
আছে যে এরূপ ভগবত্ভাগা পাইয়াও তীহারা বিষ্ার ক্রিমি হইয়া 
রহিয়াছেন । সুতরাং তাহাদের সেই অনুতাপ তখন জলন্ত অগ্রিব ন্যার 
তাহাদিগকে দগ্ধ করিতেছে । তীহারা প্রত্ুকে যাহ] বলিলেন, প্রকুতই 
মনে মনে তীহাদের এরূপ বিশ্বাস ছিল-_-অর্থাৎ তাহারা জগতের মধ্যে 
শর্ববাপেক্ষা ছুভাগ্য । তাহারা তখন এক গ্রকার বাঙ্গাল! দেশের 
অধিপতি । তাহাদের এশ্বর্ষের সীমা ছিল না, আর ত্বাহাদের ক্ষমতা 
€ পদ বাদসাএর পরেই । তাহাদের এইবপ নিষপট দীনত। দেখিয়া 
সকলেই মোহিত হইলেন । প্রভু দয়ীর্রচিত্ত হইয়া বলিলেন, “তোমরা 
উঠ, দৈন্য সম্ববণ কর। তোমাদের দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । 
ভোমরা আমাকে বারংবার যে দৈন্য-পত্র লিখিয়াছ তাহা দ্বারা তোমাদের 
মন আমি বেশ জানিয়াছি। তোমাদের কথা ভাবিয়া! আমি একটি 
এ্ীক রচনা করি! ইহ!ই বলির! প্রভু সেই শ্লোকটা বলিলেন । যথা_ 
"পরবাযসনিনী নারী বাগ্রাপি গৃহকণ্মস্থ। 
তমেবাম্বাদয়তাস্তনবসঙ্গরসারনং ॥” 

প্রভুর শ্লোকের তাৎপর্য এই যে,_-“ধাহাদের অন্ত:করণে বৈরাগা 
উপস্থিত হইছে, তাহারা বিষয়-কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও' সেইরূপ 
শ্রীকষ্ণরম আস্বাদন করিয়া থাকেন। লোকে বলে যে, প্রেমান্ধ কুলটার 
অবস্থা ও কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত জীবের অবস্থা একই প্রকার ।” কৃষ্প্রেম 
ষেকি পদার্থ, তাহা পরকীয়৷ রস ব্যতীত অন্ত উপমার দ্বারা জীবকে 


১৬ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বুঝাইবার যো নাই। নিজে পবিত্র হইলে এ সমুদ্বায় অপবিত্র বোধ 
হয় না। শীরামানন্দ রার দেবদাসীদের লই তাহার নাটকাভিনয় 
করিতেন, করিয়া স্বয়ং প্রহ্ুকে দেখাইতেন। কিন্তু ধাহাঁরা উহা 
দেখিতেন, অভিনেত্রী বেশ্টা বলির তাহাদ্রে রসাস্বাদনে কোন ব্যাঘাত 
হইত না। তবে এ সমুদয় বিধিপবিত্র লোকের জন্য 

সে যাহ। হউক, প্রভু বলিতে লাগিলেন, “তোমরা আমার প্রিয়, এমন 
কি এই গৌড় সান্নিধ্যে আসিবার আমার যেকি প্রয়োজন ভাহা! কেহ 
জানে না। সে কেবল তোমাদের মহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত । 
তোমরা নিশ্চিন্ত থাক" কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরাৎ কৃপা করিবেন; 
অদ্য হইতে তোমরা দুই ভাই “দনাতন ও রূপ” নামে খ্যাত হইবে। 

যখন প্রত প্রকাশ হইলেন, তখন তাহার কথা জগতে সকলে 
শুনিলেন-_ কেহ বিশ্বাস করিলেন, কেহ করিলেন না। কিন্তু রূপ ও 
সনাতন তাহ! বিশ্বীন করিলেন, করির! প্রকে দৈন্ত-পত্র লিখিলেন, 
অর্থাৎ পত্রেই আপনাদের উদ্ধার ভিক্ষা করিলেন। অবশ্ঠ প্রন উত্তর 
দিলেন না। রূপ ও সনাতন আবার লিখিলেন তবু প্রভু উত্তর দিলেন ন1) 
এখন ভিনি স্বয়ং ভীহাদিগকে লইতে তাহাদের নিকট আসিরাছেন । 
কেন না, এই ছুই ভাই দ্বারা তিনি জীব উদ্ধার করিবেন । 

প্রভর ছুই চারিটী কথায় ছুই ভাই চিরদিনের নিমিত্ত শ্রীগ্রভূর দ।স 
হইলেন। এরূপ অচিন্তাশক্তি জীবে সম্ভবে না । এই ছুই ভাই মহ! বিচক্ষণ 
রাজযমন্ত্রী); যুদ্ধপ্রির ও শ্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজার অধীনে দক্থ্যবৃ্তি 
ও নানাবিধ কুকশ্ করিয়া মহা এশ্বর্যশালী হইয়াছেন। তীহারা প্রভূকে 
দর্শন ও প্রণাম করিলেন, আর অমনি তীহাদের পুনজ্ঞন্ম হইল। ষে 
শ্বর্য্যের নিমিত্ত জীব মাত্রেই কিনা করে, যাহার নিমিত্ত সাহারা ছুই 
ভাই নানাবিধ কুকর্খু করিয়াছেন, এখন প্রতু-দর্শনে সেই সমুদয় এই্বয 


সনাতন ও রূপ ৮৯ 


মলের ন্যায় একেবারে পরিতাগ করিলেন। ক্রমে ক্রামে এই ছুই ভাই 
কিরূপ শৃক্তিসম্পন্ন হইলেন তাহা পরে বলিব। যাইবার সমর জোষ্ট 
সনাতন এই কথা বলিলেন, “প্রভূ, এত লেক লইরা বুন্দীবনে গমন 
করিলে স্থখ পাইবেন না)” আর নিত।!নন্দ প্রকে গোপনে বলিলেন, 
যদিও গ্রহ স্বং ভগবান সকলের কর্তা, কিন্তু আমবা ক্ষুদ্র জীব, 
আমাদের ভয় ষাঁয় না। প্রর্তকে এ শ্বেচ্ছাচারী রাজার নিকট থাকিতে 
দেওয়া ভাল নয়। তাহাকে এখান হইতে অন্থুপ্র লই ফাওয) কর্তৃবা )? 

প্রভীতে গ্রশ্থ আপনি বলিলেন, ল্য নিশিযোগে সনাঙনের মুখে 
শরীকষ্ক আমাকে ভাঁলরূপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ভ্রীরন্দীকনে যদি যাই 
তবে এক। যাইন। কিন্তু আমি ঘেন বাঙ্গী পাতাইয়। লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে 
লইর] চলিতেছি । শ্রীবুন্দাবন অতি ৭% এ পবিত্র স্থান। স্খোনে 
কলরব শোভা পাষ ন|। ধীনাবা আমার সঙ্গে চলিতেছেন, আমি 
তাহাদের নিবাবণ করিতে পারি না। আমি এখান হইতে নীলাচলে 
ফিরিব। আব সেখান হইতে বুন্দীবনে যাইব | ইহাই বলিয়া প্রস্থ 
পূর্বাভিমুখে অর্থাৎ দেশাভিমুখে ফিরিলেন। 

ভবভূতি বলিলেন, মহাজনের মন যদিও শিবীষ কুসুমের স্তায় 
কোমল, কিন্তু প্রোজন হইলে উহা বজ্ের গ্তায় কঠিন হয়। তাহার প্রমাণ 
এই দেখ 1 কোথা নীলাচল, আর কোথ। গৌড় । যে বুন্দাবনের নামে 
প্রহ্থ আনন্দে মৃচ্ছিত হঞ্জেন, সেই বুন্দাবনে যাইবার জন্য ছুই মাঁস হাটি"? 
বন জঙ্গল অতিক্রম করিরা, গ্রার অদ্ধ পথ ভাঁসিরাঁছেন। একটি কথা, 
যাহা তোমার আমার কাছে সামান্য, তাহ! দ্বাবা চালিত হইয়৷ প্রভু এ 
সমুদয় পরিশ্রম ও কষ্টের ফল ভাগ করিলেন । প্রভু যে পথে 
আসিয়াছেন সেই পথে ফিরিরা চলিলেন। 

প্রভু এ স্থান ভ্যাগ করিয়া আসিবার সময় গঙ্গার পরপারে দৃষ্টি 

২ 


১৮ প্রীঅমিঞ্নিমাই-চরিত 


নিক্ষেপ করিয়া উচ্চস্বরে “নরোত্তম দাস” বলিয়া! কধেক বাঁর ডাক 
দিলেন, পিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যাদ প্রভু শুধু “নরোক্ম?। 
বলিয়া ভাকিতেন, ভবে ভক্তগণ ভাবিতে পারিতেন যে, প্রভ্‌ শ্রীকষকে 
ডাকিতেছেন, কারণ তীহার এক নাম নরোত্তম ॥ কিন্তু “নরোম দাস? 
শু;নরা কেহ কিছু ঠাহুরিতে পাঁরিলেন না। তার বহু বৎসর পরে 
পেছনে যখন জীনরোভম দাস ঠাকুর মহাশয় উদয় হইলেন, তখনই 
সকলে বুঝিতে পাঁরিলেন যে সর্ব*ক্তিমান প্রভূ “নরোত্তম দাস” বলিয়া 
ডাকির] তাহাকেই আকর্ষণ করিরাছিলেন । 

প্রন পথে ভক্তগণকে, যাভীর যেখানে বাঁডী, সেখানে রাখিয়া 
আঙিতে লাগিলেন। এইরপ ভ্রীখণ্ডের পর অগ্রছ্ীপে আইলেন। 
সেখান হইতে নদীয়া ন। যাইরা দ্রতপদে একেবারে শান্তিপুরে 
চলিলেন ৷ তীহার সঙ্গ। ভক্তগণ গরুর প্রত্যাগমন স'বাদ, পথ হইতে 
শ্রীনবঘপে প্রেরণ করিলেন। শ্রীনবছ্'পের ভক্তগণ শুনিলেন যে, প্রত 
শাস্তিপুরে যাইতেছেন ও সেখানে শচীমাভার নিমিত্ত কিছু দিন 
থাকবেন । গ্রহ ষে গৌড় হইতেই দেশে প্রতাগমন করিবেন, এ কথা 
কেহ কেহ কোন শুকণরে পূর্বে জানিতেন। €স বড় রহলেব কথা । 
বুন্দাবনে প্রভু ্ যাইতেছেন, এই নিমিত্ত পরম শক্তিসম্পন্ 
হুপিংভানন্দ ব্রঙ্গচারী, প্রভুর গমন হুলভের নিমিত্ত, মনে মনে একটি 
জাঙ্গাল গ্রস্ত করিতে লাগিলেন! এই মানসিক পথের ছুই ধারে 
স্গদ্ধি কুস্থম শোঁভিত বৃক্ষ সমুদয় রোপন করিলেন, তাহার উপর 
কোঁকিল ও মযূর বসাইলেন। এইবপে মনে মনে প্রকে প্রত্যহ লইয়! 
যাইতেছেন। প্রহর প্রত্যেক পদের নিত একটি পদ্মফুল রাখিতেছেন, 
ঘেন উহাতে ব্যাথ। নালাগে । ব্রহ্মচারী এইকপে প্রনুকে সাঙ্গে সঙ্গে 
লইয়া যাইতেছেন। কানাই- ন টাল! পধ্যস্ত লইয়া গেলেন। কিন্তু 


প্রভু শাস্তিপুরে ১৯ 


"আর এই জাঙ্গাল বাদ্ধিতে পাঁরেন না ।" বহকষ্টে৪ জাঙ্গাল বান্ধিতে ন! 
পারিয়া, বুঝিলেন যে প্রত আর অগ্রবর্তী হইবেন না। তখন তানি এ 
কথ! কাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, প্র এবার বুন্দাবন ফাইবেন 
না, কানাই-নউশাল! হইতে ফিবিবেন । উপবে ত্রঙ্চচারীর যে রগ 
বলিলাম, উহাকে হলে “মানসিক-সেল্।শ | উচ্চ দর! শ্রীকুধকে অতি শী 
লাভ করা যায়। এইরূপ করিণ] শ্রীভগব'নের সঙ্গ করাউ' গ্রকুৃত ভজন্‌। 
শচীমাতীর নিবট বিদায় লইরা প্র বুন্পাবন গমন করিগছেন। 
পুতকে বিদার পিয়া শচী সাধারণের চক্ষে, বড ছুঃখে দিন ক'টাইতেন। 
কিন্ত গুভুর রূপাঁয় তীহার অন্তরে কোন দুখ ছিলনা । যেহেতু প্রত 
যেই তীহার নিবট বিদায় লইতেন, অমনি তিনি ক্লফবিরহে বিহ্বল 
হইয়। সংসারের সব কথা ভলিয়া যাউতেন | চর মনের ভাব যে, 
তিনি যন্টেদা! হনের ভাবত বটেই, প্রকুভও তিনি তাভাউ । আর 
তীহার যে পুত্র কু তিনি মথুরায় গিফছেন। যে কেন ভাসেউ হউক, 
কৃষ্ণ স্শন্ধ থাকিলেই, 'ভাভা আনন্দময় তঘ। বিরহ বড় ছু'খের বস্ত, 
কিন্তু রুধবিরহ বঢ় স্থখেব সামগ্রী । স্থতরাং খদিও শট'র ভাব দেখিয়া 
লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হইত, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তিনি. আনন্দে বিহ্বল 
থাকিতেন। তাহার বাড তে কোন লেক আঙিল। শচী ভাবিলেন, 
ইনি ।বদেশী, অবশ্য মথুরার সংবাদ রাখেন। শ্চী তাহাকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, “ধাপু, ভুমি কি মথুর। হইতে আসিয়াছ, আমার রুষের সংবাদ 
বলিতে পার?” একধা শুনিয়া কেবল তাহ'র কেন, যে কেহ শুনিত 
সকলেরই জদয় বিদীর্ণ হইত। কখন বা *চী, যনশোদা যেরূপ 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া কৃষকে বাঁঠিতে চলিলেন, কখন বা রুষ্ণ 
কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এ সমুদার আর কিছুই নর, কেবল 
শ্রীকুষ্জ শচীর সহিত এইরূপে খেলা করিতেন। তুমি আমি যাহাই ভাৰি 
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না, কেন, ভাগ্যবতী শচী শ্রীভগবৎ সংসর্গে অতি আনন্দে গগিন্য 
কাঁটাইতেন। প্রীবিষুপ্রয়ার অবস্থাও ঠিক শচীর ন্তায়। 

শচী শুনিলেন, নিমাই শাস্তিপুরে যাইতেছেন॥ সেখানে তাহার 
নিমিত্ত কিছুদিন অপেক্ষা করিবেন। অমনি শচীর আবার জগতের 
কথা মনে পড়িল, আর তিনি .“নিমাহ”? “নিমাই” বলিস কীাদিয়া 
উঠিলেন। গগ্গাদাস, মুরারী এবং নদীয়ার অন্তান্ত ভক্তগণ *শচী'মাতাকে 
লইএা শাস্তিপুরে চলিলেন। এদিকে প্রভূ সঙ্গোপাঙ্গ সহিত হঠাৎ 
শ্রীঅদৈত প্রভুর মন্দিরে উদয় হইলেন । হঠাৎ প্রভুর উদয় দেখির 
অদ্বৈত আনন্দে হস্কার করিতে লাগিলেন। ওদিক হইতে *চী দোলায় 
চড়িয়া শাস্তিপুর আসিয়। উপস্থিত হইলেন । শচী দোলার বাহির হইলে 
প্রভু অমনি দণ্ডবহ হইয়া পড়িলেন। তাহার পর প্র উঠিয়া ক্লোক 
পড়তৈ পডিতে তীহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, 
“তুমি যশোদ!, ভূমি দেবকী, তুমি জীবের বন্ধু, তুমি কুপামরী, শেহময়ী, 
আমার এ দেহ তোমার, তুমি এক তিলে আমাকে বে সেবা করিরাছ, 
বহু যুগে আমি তাহা শোধ দিতে পারিব না ।৮ প্রন জননীকে প্রদক্ষিণ 
করিতেছেন, পুতি করিভেছেন, 'আঁর রোদন করিতেছেন। শচী হ 
করিযা পুত্রম্খ পানে চাহিযা রহিয়াছেন। শচী পুর্বে যাহা একলার, 
বলিরাছেন, আবার সেই কথা বলিলেন। বলিলেন, “নিধাই, তুমি 
আমাকে প্রণাম কর, তাহাতে আঁমার ভয় করে । 'প্রভ়ি বলিলেন, “ম। 
আমি কুষ্ণভক্তির কাঙ্গাল । যদি আমার কিছু কৃষভক্তি হইয়া থাকে সে 
কেবল তোমা হইতে, ইহ! আমি সত্য সত্য বলিতেছি 1” 

শচী অভাস্তরে গমন করিলেন, আর অমনি রম্ধনের, ভার লইলেন। 
রন্ধন হইল, নিতাই ও গৌর ছুইজনে ভোজনে বসিলেন ! প্রত কিকি 
ভালবাসেন, শচী তাহা জানেন, তাই সেই সমুদায় সামগ্রী সংগ্রহ কর! 
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কুইঘ়াছে। সে সমুদায় সামগ্রীও যে বড় ছুপ্রাপা ও মুল্যবান তাহা 
নহে। প্রভুর শীকে বড় রুচি-বিংশতি প্রকারে শাক রন্ধন 
করিরাছেন। শ্রীবুন্দাবন দাস প্রভৃকে বড ভালবাসেন, আর প্রত 
যাকে বা ষে দ্রব্য ভালবাসেন, তিনিও তাহাকে ও সেই দ্রবঝককে ভক্তি 
করেন এবং ভালবাসেন । প্র£ শাক ভালবানেন, তাহাই ঠাকুর বৃন্দাবন 
দস আর শশককে শাক বলেন ন।, শাককে বলেন “ভ্ীশাক” ॥  প্রতৃছয় 
ভোঁজনে বসিলে, ভক্তগণ তাহাদিগকে ঘিরিধ! বসিলেন, আর শচী একটু 
আঁডালে বসিঘা ভোঙ্গন দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রন্ুর আনন্দের 
শীম। নাই, কাজেই নানাবিণ রহস্ত কথা বলিতে লাগিলেন। সম্মুখে 
নানাবিধ শাক দেখিরা, “শ্রীশাকগণের গুণ বর্ণন। করিধা বলিতে 
লাগিলেন, “আমি শাকের পন্মপাতি বলিয়া তোর! আমাকে অন্তরে 
অন্তরে বিদ্রপ কর, কিন্তু শাকের কি মহিম। তাহ! শ্রবণ কর , এই ষে 
হেলার্থণ শাক, ইনি দেহ রক্ষ। করেন, আর পরোক্ষ কষ্ণভক্তি দান 
করেন 1” এ কথ! শুনিরা সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন । কিন্তু প্র 
ইহাতে নিরস্ত হইলেন ন' গম্ভীর ও নিরপেক্ষভাবে অন্যান্ত শ্রীশাকের 
গুণ বর্ণনা আরম্ত করিলেন! বলিলেন, বাস্ত শাক ভোজনে রাঁধারাণীর 
কৃপা হয়।”? ভাব! যন্দি বাঙ্তশাক ভোজনে রাপাকৃ্ের কৃপা হইত 
তবে ছুবেল! শ্রই শাক খাইতাম। সে যাহা হউক, এইরূপ হাস্তকৌতুকে 
ভোঁঙজন সমাঞ্চ হইল। তখন সকলে সেবার পাত্র লইগ্রা কাডাকাড়ি 
আরস্ত করিলেন। 

প্রভুর যদিও সত্তর যাইতে মন, কিন্তু মাধবেন্ত্র-নির্বাণ তিথি সম্মুখে । 
মাধবেন্ত্র অনৈত প্রভুর গুরু। তাই আচাধ্য তাহার বিরহ-মহোত্সব 
উপলক্ষে সর্বন্বনিক্ষেপ করিরা থাকেন। প্রত সেই মহৌৎসবের 
আন্থরোধে আর করেক দিবস শাস্তিপুরে রহিলেন । এই অবকাশে প্রত 
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গোৌরীদাসের স্থানে শাস্তিপুবের ওপারে কালনার গমন করিলেন । তখন 
শীতকাল প্রা গত হইয়াছে, ভক্তগণ সকলে রবির তাপে কষ্ট 
পাইতেছেন। প্রত তখন কালনায় এই অদ্ভূত কথা বলিলেন, “বড় গ্রীঙ্ম 
হইতেছে 'এ্কবার নাম-কীর্তন কর, শরীর জুডাইয়া যাঁউক।” তাহাই 
এই গীতের স্থষ্টি হইল--“হরিবল জুড়াক্‌ হিয়ারে |” বড গ্রীষ্ম হইতেছে, 
হরিনীম কর শরীর শীতল হইবে, এই কথা বলিবার অধিকারী একমাত্র 
কেবল আমার প্রন্ব। গৌরীদাসের ওখানে মহামহোৌৎসব হইল | 
গৌরীদাস নিতাইগৌরের চরণে পড়িরা বর মাগিলেন ঘষে, তীহার। 
দুইজনে তাহার বাড়িতে থাকুন। যেহেতু তাহার। না থাকিলে তিনি 
প্রাণে মরিবেন। তথাগ্ক বলিষা ছুই ভাই ঠাকুর ঘরে রহিলেন। পাছে 
প্রভু পলায়ন করেন এই ভে গৌরীদাস ঠাকুর-ঘবে শিকল দির! বাহিরে 
অসিলেন। আসিয়া দেখেন যে, গৌর নিতাই ছুই ভাই বাহিরে 
দীডাইএ। তখন তাডাতাড়ি ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন, করিধ! দেখেন 
যে, যে জীবন্ত ঠাকুর তিনি ঘরে রাখিরা গিঙাছিলেন, তাহার বিগ্রহ 
হইর! দীড়াইা আছেন । তখন গৌরীদাস বলিলেন, "ও হইল না, ধাহার। 
ঘরে আছেন, তাহারা যাউন, তোমর! আইস ”" ইহাই বলিয়া বাহিরের 
সেই জীবস্ত ঠাকুরদ্বয়কে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ইহাতে বাহিরের 
ছুই ভাই ঘরে আসিয়া বিগ্রহ হইলেন, আর পূর্বে ধাহারা বিগ্রহরূপে 
ছিলেন, তাহার! জীবন্ত হইয়া বাহিরে চলিলেন। এইরূপ বার বার 
হইতে লাগিল, কাজেই নিরুপায় হইয়া গৌরীদাস ষা পাইলেন তাহাই' 
রাখিলেন,--ভীলই পাইলেন। জনশ্রতিতে যেরূপ কাহিনী শুনা যায়, 
তদ্রুপ বলিলীম। কিন্তু পদকল্পতরুতে এই সম্বন্ধে দীন কৃষ্দাস বঃ 
হ্টামানন্দ (যিনি উৎকল উদ্ধার করেন) রচিত এই তিনটি পদ 
জাছে ! যথা £- 
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ঠাকুর পণ্ডিতের কাডী, গোর! নীচে ফিরি ফিরি, নিতা নন্দ বলে হরি হরি । 
কান্দি গৌরীদাস বোলে, পড়ি প্রত্ুর পদতলে, কড় না ছাঁডিবে মোর বাড়ী 
আমার বচন রাখ, অস্থিকানগরে থাক, এই নিবেদন তয় পায়। 
যদি ছাঁড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি রহিব সে নিরখিয়া কায়॥ 
তোমরা ষে টি ভাই, থাক মৌর এই ঠাঞ্চি, তবে সবার হয় পরিত্রাণ । 
পুন নিবেদন করি, না ছণড়িহ গৌরহরি, তবে জানি পতিত-পাঁবন ॥ 
গ্রড় কহে গৌরীদাঁস ছাঁড়হ এমত আঁশ, প্রতিমুন্তি স্বো করি দেখ । 
তাহাতে আছিবে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি, সতা মোর এই বাক্য রাখ । 
এত শুনি গৌবীদাস ছ'ডি দীর্ঘনিশাস, ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে । 
পুন সেই দুই ভাই, প্রবৌব করখে তীর, তমু হিধা থির নাহি বান্ধে ॥ 
কহে দীন রুক্গদাঁল, চৈতন্ত চরণে আশ, ছুই ভাই রহিল তথান। 
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈল। ছুইজনে, ভকত বৎ্সল তেঞ্ি গাঁঞ ॥ 

| ২] 
আকুল দেখির়! তীরে,কহে গৌর ধীরে ধীরে, আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞ্চে। 
নিশ্চঘ জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি, রহিলাম এই দুই ভাউ ॥ 
এতেক গ্রাবোধ দিয়া, ছুইখানি মুক্তি লৈরা, আইলা পুত বিদ্যমান । 
চাঁরিজনে ঈীডাইল, পণ্ডিত বিস্ময় ভেল, ভাবে অশ্রু বহয়ে নখান ॥ 
পুন প্র কে তরে তোর ইচ্ছা হয় যারে, সেই ছুই রাখ নিজ ঘবে। 
তোমার প্রতীতি লাগি, তোর ঠাঞ্জি খাব মাগি, সতা সত্য জানিহ অস্তরে ॥ 
শুনির! পণ্ডিতর।জ, করিলা রন্ধন কাঁজ, চারিজনে ভোজন করিল! । 
পুষ্প মাল! বন্ত্ব দিয়া, তাম্ব,লাদি সমপিয়া, সর্ব অঙ্গে চন্দন লেপিলা ॥ 
নানা মতে পরতীত করি ফিরাইল চিত, ফ্লোহারে রাখিলা নিজ ঘরে। 
পণ্ডিতের প্রেম লাগি. ছুই ভাই খায় মাগি, দোহে গেল৷ নীলাচলপুরে ॥ 
পণ্ডিত কররে সেবা, যখন যে ইচ্ছা ষেবা, সেই মত করয়ে বিলাস। 
হেন প্রভু গৌর'দাস, ভার পদ করি আশ, কহে দীনহীন কষ্দাস ॥ 


[৩] 
শ্রীবুন্দাবন নাম, রত. চিস্তামণি ধাম, তাহে রুষ্ণ বলরাম পাঁএ। 
স্থবলচন্দ্র নাম ছিল, এবে গৌরীদাস হৈল, অস্থিকানগরে যার বাস ॥ 


২৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


নিতাই চৈতন্য যার, সেবা কৈলা অঙ্গীকার, চারি মুক্তি ভোজন করিলা। 
পুরুবে স্থবল যেন, বশ কৈলা রাম কানু, পরতেক এখানে রহিলা ॥ 
নিতাই চৈতন্ত বিনে, আর কিছু নাহি জানে, কে করিবে প্রেমের বড়াই । 
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে কবিতে পারে, নিতাই চৈতন্ত ছুই ভাই। 
প্রেমে লম্ফ ঝম্প যায়, পুলকিত হুঙ্কার, ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে হাস ॥ 
উ'র পাদপন্ন রেণু, ভূষণ করিয়া তন্, কহে দীনহীন কৃষ্দাস ॥ 

প্রন শান্তিপুরে প্রত্যাবর্তন করিগা মাঁধবেশ্্পুরীর মহোৎসব পর্যাস্ত 
রহিলেন। এই মহোৎ্সবের রন্ধনের ভার সমুদ্র শচীদ্বৌর উপর 
পড়িল । এই মগো্সবের সঙ্গে প্রভুর ন্পীয়া-বিহার ফুরাইল। প্রত 
জননীর নিকট বিদাষ লইলেন। শচী বুঝিলেন, এই শেষ দেখা, অর্থাৎ 
চণ্মচক্ষের এই শেষ দেখা । যেহেতু শচী ইচ্ছা করিলেই দিব্যচক্ষে প্রতীকে 
সর্বদা আপন ঘরে দেখিতে পাইতেন। 

এই সময়ে রঘুনাখ দাস শাস্তিপুরে আসির। প্রভুর শ্রীচরণে পড়িলেন। 
সপ্তগ্রামের অধিপতি হিরণ ও গোবদ্ধন দুই ভাই কারস্থ, উহার! বার 
লক্ষ কাহনের অপিকারী। সেই গোবদ্ধনের পুত্ধ রঘুনাথ। প্র সমাস 
করিয়া যখন শাস্তিপুরে আইসেন তখন রঘুনাথ ব'লক , প্রত্তকে দর্শন 
করিতে আসিয়াছিলেন। ৪81৭ দিন প্রভুকে দর্শন করিরা তাহার বৈরাগা 
উপস্থিত হইল এবং স'দারে বাস অসহা হইয়া পড়ল প্রন সেখান 
হইত নীলাচল গমন করিলেন! বঘুনাখ বারংবার সেখানে পলাইয়া 
যাইতে চেষ্টা করেন, আর ধরা পডেন। এবার প্র শান্তিপুরে আসিলে 
রঘুনাথ পিতার নিকট অনেক খিনতিপূর্বক আজ্ঞা লইয়া তাহাকে 
দেখিতে আসিলেন। প্রভু তাহাকে অনেক কপা করিরা উপদেশ 
দিলেন! বলিলেন, “তুমি বাড়ী যাও, হির হইয়া! অন্তর নিষ্/ কর। 
সংসারের কাঁজ সমুদায় করিও, কিন্তু উহাতে অনাধিষ্ট থাকিও, আর 
লোক দেখাইয়া কপট বৈরাগ্ায করিও নাঁ। অনায়াসে যথাযোগ্য বিষন়্ 


থণ্ড ভগবান আচার্ধা ২৫ 


€ভোগ করিও ১ কিন্তু উহাতে মুগ্ধ হইও না। লোকে একেবারে সাধু হয় 
না, তুমি এইরূপ ব্যবহার কর, উপযুক্ত সমরে শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে সংসার 
হইতে উদ্ধার করিবেন। ইহাই বলিয়া, প্রভূ তাহাকে গৃহে বিদায় 
করিয়া দিলেন। হে গৃহী-পধঠিক মহাশয়গণ! প্রভুর এই শিক্ষাগ্তলি 
পালন করিতে চেষ্ট। করুন । 

প্রভু সেখান হইতে কুমারহটেে আসিলেন। শ্রীবাস তখন তাহার 
কুমারহট্টস্ব আঁলফে বাস করিতেছিলেন। শ্রীবা, শিবানন্দ সেন ও 
বাস্থদ্বে দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ প্রন্তর সহিভ নিজগ্রামে প্রত্যাগমন 
করিলেন । প্রভু অবশ্য শ্রীবাদের বাড়ী শিক্ষা করিলেন। প্র 
উহাকে ক্গিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি করূপে সংসার যাঁজা সমাধা করেন, 
যেহেতু তাহার পরিবার বুহৎ ও তিনি কিছুই করেন ন।। শ্রীবাস ইহাতে 
হাতে তিন তালি দিয়া বলিলেন, “এই আমার সঙ্কল্প।” শ্রীবান এই 
সগ্কেত দ্বাবা ইহাই বলিলেন, “একদিন, ছুইদিন, তিনপ্নি পর্ধাস্ত উপবাস 
করিব | ইহাতে যদি কষ অন্ন না| দেন, ভবে গঙ্গীয় প্রবেশ করিব; 
প্রন্ন ইহাতে হুষ্কার করিয়া বলিলেন, শ্রীভগব নে এত বিশ্বাস! আচ্ছা 
আখি তোষাঁকে বর দিতেছি ষে, যদি লক্ষ্মী কগনও স্বয়ং উপবাপ করেন, 
তবু তু্ি কখনও অন্নকষ্ট পাইবে না।” শ্রীবাগের দৌহিত্র শ্রীবৃন্দাবন দাস 
তাহার গ্রন্থে এই কাহিনী বপিয়া গৌরব করিয়া বলিতেছেন; “তাই, 
সেই বরে আমার দাদার ঘরে অন্ন কষ্ট নাই” প্রত সেখান হইতে 
তাহার মাসী ও মাসীপতি চন্দ্রশেখরের বাড়ী গমন করিলেন। প্রভু 
স্টাহাদ্রে ছেলে, তাই অভ্যন্তরে গমন করিলেন। এমন সময় একটি 
অবুঠনবতী যুবতী স্ত্রী আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। প্রন 
আশীর্বাদ করিলেন, “তুমি পুত্রবতী হও ।” একথা শুনি সেই যুবতী 
ক্রম্দন করিয়! উঠিলেন। প্রত ইহাতে একটু অপ্রতিভ হইয়া! বলিলেন, 


২৬ শ্রীঅশিয়নিমাই চরিত 


“কেন, কি হইল্সু 6” তখন শুনিলেন, সেই যুবতী শ্রীথগ্ত ভগবান 
আচার্ষের স্ত্রী। শ্রীভগবান আচার্য “প্রভ্ুকে ন। দেখিলে মরেন।”” এই 
নিমিত্ত বিবাহ করিরা, স্ত্রীকে প্রীবাসের বাড়ী ফেলিয়া, নীলাচলে প্রভুর 
নিকট বাস করেন। তাহার পরে ভগবানের স্ত্রী চন্দ্রশেখরের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। প্রভূ এই সমুদয় কথ! শুনিণ1 ঈমৎ হস্ত করিলেন। পরে 
বলিলেন, “আমার আশীর্বাদ বার্থ হইবার ন৭। তুনি সতাই পুত্রবতী 
হইবে ।” ইহার পর প্র নীলাচলে গমন করিগা ভগবানকে যখোচিত 
তিরস্কার করিলেন। বলিশেন তুমি গৃহে গমন কর। তোমার পুত্র 
সন্তান হইলে তথন তুমি আমার নিকট আাগমন করিও । এই আজ্ঞা 
শ্রীভগবান দেশে প্রতাগমন করিলেন । পবে তাহার দুইটি মহাতেজস্থ; 
পুত্র হইল । 

প্রভ্‌ নীলাচলাভিনুখে দ্রত চলিলেন । পীনিহাটী রাঁঘবের বাড়ীতে 
ঢুই এক দিবপ বহিলেন। সেখান হইতে বরাহনগরে ভ্রীভীগবতীচাধ্যের 
নিকট শ্রীভাগবত শুনি৭! অনেক নতা করিলেন। পরে দ্রতগতিতে 
নীলাচলে আগমন করিলেন। ধ্বনি হইল প্রহ্ধ আসিতেছেন, আর 
শ্রীক্ষেত্রের লোক প্রভুকে দর্শন করিতে ধাবিত হইলেন। গদাবরও 
আইলেন। গদাখর প্রহর শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আনন্দে মুচ্ছিত হইনা 
গড়িলেন। ধাহার মুখ দেখিয়া কেহ আনন্দে মূচ্ছিত হরেন তিনি ঘন্চ, 
আর বিনি মৃচ্ছিত হেন তিনিও ধন্য । তাই শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম 
“গদাধরের প্রাণনাথ ॥? 

ভক্তগণ আসিয়াছেন। প্রভু ও ভক্ত সকলে বসিলেন। প্রভু আপনে 
উপবেশন করিয়! বলিলেন, শ্রীবৃম্দাবনে যাইতে একটুও আরাম পাই 
নাই । দিবানিশি লোকের কলরব । লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে চলিল। কানাই 
নাউ খালা গ্রামে সনাতন আমাকে উপদেশ দিলেন যে, এত লোক নই 


নীলাচলে ২৭. 


বৃন্দীবনে যার হ্থখ পাইবেন না । আমি বুঝিলাম, শ্রীকষ্চ সন!তনের 
মুখে আমাকে উপদেশ করিলেন। কারণ এত লোক লইয়া! বৃন্দাবনে, 
গেলে লোকে ভাবিবে যে, আমি বাঞ্তিকর সাজিয়।, হৈ হৈ করিবা, 
বন্দাবনে গমন করিতেছি ॥ সে অতি শিভৃত পবিত্র স্কান, সেখানে একা 
যাইব, না হয় একজন সঙ্গে থাকিবে । আমি কাজেই সেখানে যাইতে 
নিবৃত্ত হইলাম । আমি তখন বুঝিলাম যে, আমি গদাধরের শিকট 
অপরাধ করিয়াছি, তাই আমার যাওয়া হইল না । গদাধরকে দুঃখ দিয়! 
গমন করিলাম, আর তাহার ফল এই হইল যে আমায় ফিরিয়া আসিতে 
হইল । উহাতে গদাঁখর কুতার্থ হইএা গলার বনন দিয়া চরণে পড়িলেন ; 
পড়িয়া বলিলেন “প্রভু, তোমার বুন্দীবনে যাওরা কেবল লোঁক-শিক্ষার 
নিমিত্ত |, বুন্দাবন আর কোথা? যেখানে তুমি সেইখানেই বুন্দাবন। 
বৃন্দীবনে যাইবে তাহাতে বাধা কি? সম্মুখে চাব্রিমাস বর্ধা আসিতেছে, 
ইহার অন্তে আপনি স্বচ্ছন্দে গমন করিবেন |? সকলে ইহাতে বলিলেন, 
“পণ্ডিতের যে মৃত ইহাই সর্বববাদিসম্মত |” তণন প্রহ গদাধরকে 
উঠাইয়! আপিন করিলেন । পে ধিবপ প্রভু গদাধরের স্থানে সেবা 
করিলেন । 

শ্রীনিত "নন্দ প্রচার কার্ধোর জন্য গৌড়ে রহিলেন। প্র গৌড়ীয় 
ভক্তগণকে বলিয়া আসিয়াছেন, আমর সঙ্গে এই দেখা হইল, তাহারা 
এবার যেন আর নীলাচলে গমন না করেন। ম্থতরাং এবার রথশ-যাত্রার 
সময় প্রত কেবল নীলাচল-ভক্তগণকে লইয়া এই শুভকাধ্য সম্পাদন; 
করিলেন। 


দ্বিতীয় অধায় 


আমায় বলরে, কতদূর বুন্দাবন ॥ আমায় দিবেন কি কৃষ্ণ দরশন ॥ 
গৌর উক্তি-- প্রাচীন গীত। 


প্রহ্ যখন শাস্তিপুরে শুচীমাতার নিকট বিদায় হবেন, তখন বৃন্দাবন 
-বাইবার অন্কমতি ভিক্ষা মাগিলেন। বলিলেন, “মা, বার বার চেষ্টা 
করিলাম, কিন্ত বৃন্দাবনে যাইতে পারিলাম না। তুমি স্বচ্ছন্দ মনে আমাকে 
অন্কমতি দাও ।” শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, “দিলাম” , ইহা বলিয়া 
জগতের মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। কাঙ্গাপিনীর ন্যায় পুত্রের মুখপানে চাহিলেন। 
প্রভু সে দর্শনে মন্মাহত হইলেন এবং বদন হেট করিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। তাহার পর প্র শান্ত হইয়া, একথা ওকথা বলিয়। 
অননীর নিকট বিদায় লইগা গমন করিলেন। প্র গমন করিলেন, 
কিন্তু শচীর মনে একটি বথা বারংবার উদয় হইতে লাগিল--“নিমাই 
কন্দিল কেন? যাইবার সময় কান্দিল কেন?” শূচী আপনা- 
আপনি এই কথা গ্রথমে ভাবিতে লাগিলেন! পরে শ্রীঅদৈত প্রকে 
ক্রমে সুবারিকে, শ্রীবাসকে, এইরূপে জনে জনে জিজ্ঞাপী করিতে 
লাগলেন_র্ণিনমাই যাইবার বেল। এরূপ কান্দিল কেন?” তাহার! 
ইহাই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন ধে, কান্দিবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্ত 
ছিল না। ঠাকুর জননী-বৎসল, ত'ই বিদায় কালে কান্দিয়াছিলেন |” 
শচী গরবোধ মানিলেন না । তিনি উত্তরে বলিলেন, “তাহা নয়, তোমরা 
নিমাইয়ের কি বুঝ? নিমাইরের সঙ্গে বিদাধের বেল! যখন আমার চক্ষে 
চক্ষে মিলন হইল, তখন সে আমাকে অন্তরে অন্তরে আর একটি কথা 
ব্বলিয়াছিল। তাহার অর্থ_-“গা, এই জন্মের মত দেখা, আর দেখা 
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হইবে না। তা! না হইলে, যাইবার বেল! কান্দিবে কেন?” “যাইবার 
বেল॥ কেন কান্দিল* বলিতে বলিতে শচী নবদীপে গমন করিলেন, 
সেখানে যাইয়াও উহাই বলিতে বলিতে দিন ক টাইতে লাগিলেন। 

এপিকে প্রভু নীলীচলে কি করিতে লাগিলেন, শ্রবণ করুন । 

প্রভুর দুখে এক কথা, আর মনেও সেই ভাব যে. “কবে বৃন্দাবন 
যাইব? কীহা বৃন্দাবন, কীহা নিধুবন, কাহা কৃষ্ণ-বিহারের স্থান? 
কবে আমার বুন্দাবন দর্শন হইবে? কবে আমি বনস্থলীতে গডাগি 
দিব? যমুনার স্নান করিব? প্রস্তর এইকবপ আপেক্ষউক্ভিতে 
ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইব যাইতে লাগিল । 

প্র্তর ছল-ছল আখি, শান বদন। স্বরূপকে নিকটে ডাকলেন। 
স্বূুপ আপিলে, প্রন অমনি তীহার হাত ছু'খানি ধরিলেন, ধরিধা অতি 
কাতরভাবে বলিলেন, “শ্ববপ, "মামাকে বুন্দাবনে যাওয়ার সাহায্য 
কর, তোমায় মিনতি কবি।” স্বরূপ আশ্বীদ ব'কা বলিতে লাগিলেন । 
রামরায় আইলেন, তীহ'কেও প্রত নিকটে লইয়া বসিলেন। তাহার 
নিকটেও এ এক কথা“আম'র ভাগ্যে কি বুন্দাবন দর্শন হবে ?? 
রামরায়ও আরবান বাক্য বলিলেন। প্রহকে যে কেহ দর্শন করিতে, 
যাইতেছেন, প্রভু তাহাকে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিভেছেন, “তুমি 
সত্য করিরা বল, আমার কি শ্রীবুন্দাবন দর্শন ঘটিবে ?” এইরপে গ্ররর 
দিবানিশি কাটিতে লাগিল । ভন্তগণের মনে হইল যে, বৃন্দবেন না! 
দেখিলে প্রভু গ্রাণে মরিবেন। ববুন্দাীবন, বুন্দাবন” করিয়া প্রভু রোদন 
করেন, আর মেই সঙ্গে ভক্তগণও রোদন করেন। জীবশিক্ষার নিমিত্ত 
প্রভুর অবতার; কিরূপে বৃন্দাবন যাইতে হয়, প্রহ্ব তাহহি শিক্ষা 
দিলেন। 

তখন সকলে যুক্তি করিয়। প্রতুকে বৃন্দাবন পাঠাইবার উদ্যোগ 
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করিতে লাগিলেন । বলভদ্র ভট্টাচার্যা একজন ব্রাহ্মণ-ভূতা সঙ্গে করিয়া 
তীর্থ পর্টন আঁশাঘ ন'লাচল আগমন করিয়াছেন । ভূতের সহিত 
তীহাক প্রভুর সঙ্গে দেওর! হইল । প্রভু বন্পথে যাইবেন এই স্থির 
হউল। দিনও স্থির হইল। প্রর্র আবার বিজয়া-দ্রশমী দিনে অতি প্রতুঙ্গে 
বুন্দাবন চলিলেন। লোক সংঘটনু ভয়ে প্রর্ভুর গমনবার্তা ছুই চারিজন 
কন্মী-ভক্ত বতীত আব (কহ জানতে পারিলেন না। প্রভূ কটক 
ডাহিনে রাখিয়া নিবিড় বনপথে ঝাড়িথগ্ দি চলিলেন। প্রভুর সঙ্গী- 
দুইড্রে সহিত এই সাবাস্ত হইয়াছে যে, তীভারা বড এবট| কথা 
বলিবেন না। প্রভু আপন মনে যাইবেন। তাই প্রন আপনার মনে 
চলিযাছেদ। অগ্রে বলভদ্র পথ দেখাই" চলিতেছেন, প্রঙ় বিহ্বল 
অবস্থার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে ঢলিতে যাইতেছেন। মধ্ান্ন সময় হইলে 
সঙ্গিগণ প্রভৃকে বগিতে ইঙ্গিত করিলেন । প্রন্থ পুন্তলিকাব ন্রার সেখানে 
বপিলেন। প্রত আবিষ্ট চিত্তে স্নান করিলেন, ভৌজন করিলেন, বিশ্রাম 
করিলেন; আবার আবিষ্ট চিত্তে গমন কবিতে লাগিলেন। রজনী 
আসিল, আশ্রর়-স্থান নাউ, অমনি বনে রহিযা গেলেন । শীত উপস্থিত 
হইয়াছে, কিন্তু বনে কাষ্ঠের অভাব নাই। অগি সম্মুখে রাখিয়া সকলে 
নিশ্িখাপন করিলেন । 

যে ঝাডিখণ্ডে এখনও বন্পশুর ভয়ে দিবাভাঁগে বিচরণ করা যাথ না, 
তখন সেখা'কার কি অবস্থা ছিল, মনে করুন| প্রত যে পথে চলিলেন, 
সে পথে কেহ কখনও যাঁর নাই, কাহারও যাইতে সাহসও হর ন1। প্রভু 
নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন) ১০।১৫ দিনের পথের মধ্যে লে'কালয় 
নাই। অবশ্য ব্যান, হস্তী, গণ্ডার তাহাদিগকে ঘিরিল। বলভঙ্দের ভয়ে 
হইল, কিন্তু প্রভুর হিং জন্তুগণের প্রতি লক্ষাও নাই । ধগ্ঠপস্তও মাসিল, 
প্রতুকে দর্শন করিয়া, হয় ফিরিয়। গেল, নাঁ হয় মোহিত হইরা ফড়াইয়া 
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থাকিল। প্রত সান করিতেছেন, এমন সময় হস্তিযুথ জলপান করিতে 
আসিল। প্রহ্ুকে দর্শন করিয়া! তাহাদের হিংসাবুভি অন্তহিত হইল। 
প্রত গমন করিতেছেন, পথে ঝান্র শন করিয়া রহিষছে। প্রভুর চরণ 
তাহার গীত স্পর্শ করিল। (স কৃতার্থ হইএ।, অতি নগ্রভাবে পথ ছাঁড়িঘা 
দিল। কখন কখন বা বত আকৃষ্ট হইএ| প্রভুর অঙ্গে সঙ্গে চলিল্‌। 
মুগ গ্রভৃতিও সেই সঙ্গে সঙ্গে চলিরাছে। এইবূপে ব্যা্ ও মুগে দেখা! 
সাক্ষাৎ হইতেছে, এমন কি একসঙ্গে চলিগাছে। অতি হিং জন্তগণের 
মনেও কোমল ভীব আছে । দেখ না, বাত্র পধ্যস্তও আপন শাককে 
লালন পালন করিতেছে, শাবকগণের নিমিত্ত প্রাণ দিতেছে। বন্য 
কুকুরের ঠিংশ্র ভাব, আর পালিত কুকুরের প্রতুভক্তি দেখ । অবশ্য বন্ত 
কুৰুবের হৃদয়ে এই কোমল ভাবেব অঙ্কুর ছিল, আর উহ, মঞ্পঘ্য সহবাসে 
ক্রমে লালিত পালিত হইখ! সদগ্রণবিশিষ্ট হইয়াছে । ষদি ভারি বন্যা 
হর, তবে কেহ কাহারও হিংসা করে না। সাধাবণ বিপদে ভাহাণ্রে 
হি-ম্রভার দূরীভূত হয়। সেইরূপ প্রহর দর্শনে তাহাদের হিংশভাব 
বিলুধ্ট হইগা কোমল ভাব উদ্দীপ্ত হইগছে। কাজেই বানর ও মগ মুখ 
শুকাশ্বকি করিতে লাগিল! এই মনোহর দৃশ্য দেখিয়! প্রভুর জঙ্গীগণ 
অবক হইলেন এবং প্রভৃও স্বখী হইয়া মৃদু মুছু হাসিতে লাগিলেন। 
প্র গীত ধরিলেন, আর সমস্ত জগৎ স্ুশীতল হইল । পক্গী নকল 
আনন্দে সেই' সঙ্গে ধ্বনি করিরা উঠিল। প্র উচ্চৈম্বরে কৃষ্ণনাম 
করিলেন, আর ধেন সমস্ত জগৎ এই নামে প্রতিধ্বশিত হইল, বুক্ষলত 
কুহ্মিত হইল. পুষ্প হইতে মধু ঝরিতে লাগিল। প্রস্থ একদিন 
সহজ অবস্থায় বলভদ্রকে বলিলেন, “কৃষ্ণ কপীময়, এই বনপথ আমাকে 
আশিয়া বড় স্থখ দিলেন ।” প্রত্যহ বন্ত-ভোজন, সর্বদ! জনশুন্যতা, 
পক্ষীর কোলাহল, ময়ূরের নৃত্য, পশ্রগণের স্বাভাবিক জীবন, বনের 
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শোভা, এই সমুদার প্রভূকে মোহিত করিল। প্রভু কখন কখন বন 
ত্যাগ করিয়া গ্রাম পাইতেছেন। কিন্তু লোকপমাজ অতি অসভ্য । 
'তাহারও তাহাদের সঙ্গী ব্যান্র ভল্ল.কের গ্ঠীয় হিংশ্র। কিন্তু তবু প্রভূকে 
দর্শন করিয়! তাহাঁর। পরিশেষে ভক্তিতে উন্মত্ত হইতেছে। এমন কি, 
গ্রাম সমেত বৈষ্ণব হইতেছে । এইবূপে প্রহথ বারাণসীতে মনিকর্ণিকার 
ঘাটে আপিয়! উপস্থিত হইলেন। ঘটে অনেকে স্নান করিতেছেন । 
হঠাঁৎ সকলে দেখিলেন ষে, একটি অতি দীর্ঘকায়, পরম সুন্দর, পরম মধুর 
ও পরম স্িগ্ধ বস্ত প্রেমে টলিতে টলিতে আসিতেছেন। তিনি বয়সে 
যুবক, তাহার বর্ণ কীচা সোনার ন্যায়, তীহার বাহু আজীন্ুলপ্ষিত, তাহার 
চক্ষু কমলদলের ন্যায় ফরুণী মকরন্দ পূর্ণ, তাহাব বদন পুর্ণচন্দ্র হইতেও 
ক্খকর । সকলে দেখিলেন ষে, তিনি মস্তক অবনত করিয়? বিহ্বল 
অবস্থায় কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে, তীহাদের মধ্যে উদিত হইলেন । 
সেই পরম শুভদর্শন সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন । এই সমুদয় লোকের 
নয়ন অন্য দিকে আর গেল না, প্রভুর শ্রীমুখে আকৃষ্ট হইরা রহিল। 
কেহ বা আর্ট হইএ1 হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন । সকলে ভাবিতে 
লাগিলেন,_-*ইনি যিনিই হউন, আমাদের জাতীঞজ মন্তুষা নহেন ।" 

এই সমুদয় লোকের মধ্যে একজন ছিলেন, ফিনি ইতিপূর্বে প্রভুকে 
দেখিয়াছেন। প্রন্তুর দৌসর জগতে নাই, স্থৃতরাং যিনি একবার তাহাকে 
দেখিয়াছেন, তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই । এই লোকটাও কাজেই 
দর্শনমাত্রই প্রভুকে চিনিলেন। তখন তিনি দ্রুতগমনে অগ্রবর্তী হয় 
প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন «আমি তপন মিশ্র ।+ 

পাঠকের ন্মরণ থাকিতে পারে ষে, প্রস্থ ধখন অষ্টাদশ বৎসর বয়সে 
পূর্বববঙ্গে পল্মাপার গমন করেন, তখন সেই দেশের একজন প্রধান লে'ক, 
প্রতুকে শ্ত্রীভগবান জাণিয়া, তাহার খরণাগত হন। আর প্রতু তাহাকে 


প্রত বারাণসীতে ৩৩ 


বারাণসী গমন করিতে আদেশ করেন ; বলিয়াছেন ষে *তুমি তথায় গমন 
কর, তোমাঁর সহিত আমার সেখানে দেখা হইবে |” সেই ভবিষ্যদ্বাণী 
এখন সম্পূর্ণ হইল । তখন মিশ্র প্রভুকে সমাদর করিগা নিজগৃহে লইয় 
গেলেন । তখন কাশীতে চন্দ্রশেখর নামক বৈদ্য ছিলেন। ইনি শ্রীনবদ্ধীপে 
প্রকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনিও আসিয়া গ্র কে প্রণাম করিলেন। 

কাশী ও নদীয়া! ভারতবর্ষের ছুই প্রধান স্থান । নদীয়া ন্যায়ের 
স্কান; কাশী বেদের স্থান। নদীখার তত্থু-চচ্চা, আর কাশীতে জ্ঞান-চচ্চ। 
বহুল পরিমাণে হয়। নদীয়। গৃহী পণ্ডিতের এবং কাশী সম্গাসা 
পণ্ডিতের স্বান। এই সম্ানীগণের সর্ধপ্রপ্ধান প্রকাশীনন্দ সরস্বতী । 
পাণ্ডিতো ও অধাণস্চচ্চীয় ইনি ভারতবর্ষে অছ্িতীধ ৷ যদিচ ন্যারশান্দে 
সার্বভৌম ভ্টচার্্য বড়) কিন্তু সরস্বতী আবার বেদে সাধবভৌম 
অপেক্ষা বড। প্রেম 'ও ভক্তিদন্মের ছুই প্রধান কণ্টক--টনৈয়ানিকগণ 
ও মায়াবাদী সন্গাসীগণ। নৈয়ায়িকের শিরোমণি সার্বভৌম প্র 
অনুগত ভইয়াছেন । এখন মায়াবাদিগণের সর্বপ্রধান গুকাশানন্দ বাকী 
আছেন | ' সেই মায়াবাদিগণের সর্কপ্রধান যে এ্রকাশীনন্দ, তাহার নিকট 


প্রভু আপনি আসিয়! উপস্থিত। 

প্রভুর অবতারের কথা গ্রকাশানন্দ পূর্বেই শুনিয়াছেন; শুনিদা 
প্রথমে কেবল হান্ত করিয়াছেন। তাহার পর শুনিলেন যে, প্রবল- 
প্রতাপান্থিত সার্ধভৌম ভট্টাচার্য তাহার অন্গত হইয়াছেন । তখন 
একটু উত্তেজিত হইলেন; ভাবিলেন, এই নব-অবতারটাকে ধ্বস 
করিতে হইবে । ইহাই ভাবিরা একটি তৈথিক দ্বারা প্রভৃকে একখানি 
পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।* পত্রধানিতে সৌজন্যের লেশমাত্র নাই”, বরং. 


* প্রন প্রকাশাননদকে লইগা যে লীলা করেন, তাহা বিস্তার করিয়া 
আমি শ্বতন্ব গ্রন্থ লিখিয়াছি। এই ক।রণে এখানে সংক্ষেপে কেবল মুল- 
ঘটনা মাত্র লিখিলাম। 





৩৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতত 


বিস্তর অবজ্ঞান্থচক বাক্য ছিল। সেই পত্রথাঁনিতে একটি শ্লোক লেখা 
ছিল, তাহার অর্থ এই যে, মুঢ়লোকেই কাশী ছাড়িয়া নীলাচলে বাস 
করে। প্রভও এই পত্র পাইয়া! তাহার উত্তরে একটি শ্লেক পাঠাইলেন। 
প্রস্তুর পত্র শিষ্টাচার-পরিপূর্ণ ।॥ এই পত্র পাইয়া গএ্কাশানন্দ প্রতুকে 
কেবল গালি দিয়া আর একটি. শ্লোক লিখিলেন। তাহার অর্থ এই 
যে, “ষে ব্যক্তি উত্তম আহার করে, সে কিবূপে ইন্দ্রি॥ নিবারণ করিবে ?” 
প্রভু এই শ্লেকের কোন উত্তর দিলেন ন1। 

অতএব প্রত ও সরম্বত.তে বেশ জানা-শুনা আছে। প্রভূ কাশীতে 
আসিলে সে কথা গপ্রকাশ পাইল। হুধ্যের উদয় হইলে কি লোকের 
জানতে বাকী থাকে? সকলে বলিতে লীগিল যে, এক অপূর্ব 
সন্ণপী আসিফাছেন, ধাহাকে দেখিলে স্বয়ং শ্রীকষ্ক বলিয়া 
বোধ হয়। 

ক্রমে এ কথা প্রকাশানন্দের সভায় উঠিল। একজন মহারা্্রীন্ব্রান্ধণ 
কাশীতে বাস করিতেন। তিনি সন্গাসীগণের সহিত স্ববদ1 ইইগোষী 
করিতেন। তিনি প্রহুকে দর্শন মাত্র তাহাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়া 
দ্রতগমনে এই শুভ-সংবাদ কাশীর সর্দশ্রথান যে গুকাশানন্দ তাহাকে 
বন্গিতে চলিলেন। তাহার নিকট যাইয়া! বলিলেন যে, এক মহাপুরুষ 
আপিয়াছেন। তাহার লক্ষণ দেখিলে জানা যায় যেঃ তিনি মচহ্য ন্‌, 
ত্বয়ং জ্ীকষ্চ। কিন্ত এ্কাশানন্দ প্রভুকে জানেন ও দ্বণা করেন। 
মহীরাষ্ট্রীয়ের নিকট তীহায় গুণ বর্ণন] শুনিয়। মাৎসর্যে জলিয়া গেলেন। 
বলিলেন, “জানি জানি তাহার নম চৈতগ্ত। তাহাকে সন্গাসী কে 
বলে? সে ঘোর এন্দ্রঙ্জাণিক। শুনিগাছি তাহাকে যে দেখে সেই 
প্রীকষ্ণ বলে। আরও শুনিয়াছি যে প্রবলপ্রতাপান্থিত পন্ডিত স্ার্ফভৌমও 
নাকি তাহাকে ঈশ্বক্ বলিম্বা মাদিতেছেন। কিন্তু তাহার 


প্রতু ও মহা রাস্্রীয় ব্রাহ্মণ ৩৫ 


ভাঁবকালী এই কাশঈীতে বিকাইবে ন।। তুমি সাবধান হও, সেখানে 
ষাইও না। এ সমুদয় লোকের সঙ্গ করিলে দুই কুল নষ্ট হয়।” 

কিন্ত মহারাস্ত্রীম প্রভুকে দেখিয়াছেন, এবং দেখিয়া তাহাতে চিত্ত 
অর্পণ করিয়াছেন। তিনি এ কথায় তুলিবার নয়। প্রভুর কাছে 
আনিয়া সমুদায় কথা বলিলেন; বলিলেন, “প্রভু, এই গর্বপূর্ণ সন্রানী 
বলে কি যে, তোমার ভাবকালী এই কাশীনগরে বিকাইবে না ।” 
প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “ভারি বোঝা লইয়া আসিয়াছি, যদি 
না বিকার অল্প মূল্যে ছাড়িয়া দিব, নতুবা একেবারে বিলাইগা দিব।” 
মহারাস্্রীব বলিলেন, “প্রঃ আর এক তামাসা শুন্গন। দে আপনাকে 
বেশ জানে; দেখিলাম আপনার উপর ভারি রাগ, এমন কি আপনার 
নাঁমট। পধ্যস্ত করিলে ভাগার সহ হয় না? সেতিনবার আপনীর নাম 
করিল, তিনবারেই বলে চৈতন্ত'_-'কষ্চ-চৈতন্১* একবারও বলিল ন1।” 
প্রভু হাপিয়া বলিলেন, “সে রাগের নিমিত্ত নর । যাহার। কেবল “আমি 
ঈর্বর' আমি ঈশ্বর" ইহাই ধ্যান করে, তাহাদের মুখে সহজে রুষ* 
নাম আইসে নাঁ। যাহা হউক, প্রভূ পরদিন বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন। 
মহারা্রী4 ও চন্দ্রণেখের সঙ্গে যাইতে চাঠিলেন, প্রভু কাহাকেও 
লইলেন না। প্রগ়োগে আসিরা প্রভু সতই ষমুন৷ দর্শন করিলেন। 
সেবার প্রস্ু জাহ্বাঁকে যমুনা বোধ করিয়া ঝাপ দিখীছিলেন, এবার 
সত্য সত্যই যমুনা প্রহর সন্ুখেরযে যমুনাত'রে কষ বিচরণ 
করিরাছেন, আর গোপীগণ কৃষকের সহিত কফেপি করিয়াছেন। প্রভু 
ছুটিলেন, এবং যমুনার তীরে আনিয়া অমনি ঝাপ দিলেন। বলভদ্ 
সঙ্গে সঙ্গে দৌঁড়িয়া 'আসিলেন, এবং দেখিলেন প্রস্থ ঝণপ দিলেন। 
শীতকাল তিনি সেই সঙ্গে ঝাঁপ দিলেন না। কিন্ত প্রভু ঝাপ দিয়াছেন, 
আর উঠিবেন কেন? তখন বলভদ্র ভয় পাইয়া ঝাপ দিয়া প্রতুকে 


৩৬ শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত 


উঠাইলেন। প্রস্থ প্রয়াগে তিন দিন রহিলেন, যমুনা দর্শনে প্রত অজ, 
একেবারে প্রেমে এলা ইয়া পডিল। দেখিতে দেখিতে প্রভুর আগমন- 
বার্তা প্রয়াগে ছডাইয়! পড়িল। তখন লক্ষ লক্ষ লোক দেখিতে 
আসিতে লাগিল, আর প্রেমে পাগল হইয়া প্রভুর নিকটে থাকিয়া গেল। 
প্রভু যে তিন দিন প্রয়াগে রহিলেন, লে তিন দিন কেবল হরিধ্বনি 
ব্যতীত আর কিছুই শুন। যায় নাই। সেখান হইতে প্রভু দ্রুতপদে 
চলিলেন। ভিক্ষার নিমিত্ব যেখানে রহিতেছেন, সেইখানেই প্রভুর 
চতুদ্দিকে অসংখ্য লৌকে হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রভু দক্ষিণ 
দেশে যেরূপ লীলা করিয়াছিলেন এখানেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। 
অধিকস্ত ( যাহা চরিতীমুতে ) 
“পথে ধাহ] হয় যমুন। দর্শন । ভাতা ঝাপ দিয়া পড্ডে প্রেমে অচেতন |. 

প্রভ আনন্দে ষমুনায় ঝাঁপ দিতেছেন, আর যদিও শীতকাল 
তবুও উঠিতেছেন না। প্রতেক বারে তাহাকে উঠাইতে হইতেছে । 
অবশেষে সতা সত্যই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

প্রভুর এক ক্ষোভ ছিল, তিনি বুন্দীবন দর্শন করেন নাই । এই 
ক্ষোভ জলন্ত অঙ্গাররূপে হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, তাই জনা-জনার গলা 
ধরিয়া এই বলিয়া রোদন করিয়াছেন,-“আমি কবে বুন্দাবনে ষাবো, 
কবে বুন্দীবনের ধুলায় ভূষিত হবো। তখন প্রভু বুন্দাবনের নাম 
শুনিলে শিহরিয়! উঠিতেন, বুন্দাবন চিন্তা করিলে বিহ্বল হইতেন। 
গ্রীনবদ্ধীপে যে দিবস প্রথমে ভক্তি হইতে প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করেন, 
মে দিবস ইহাই বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন,_কীহা বৃন্দাবন) কীহ' 
বেহছলাবন); কীাহা আমার ভাণ্ীরবন; কীাহা আমার মধুবন ; কীাহ 
যমুনা-পুলিন, কাহ! গোবদ্ধন ? কীহা শ্রীদাম, স্থদাম কীহা নন্দ যশোদা 
কাহ1--”? বলিতে বলিতে শ্রীরাধারুষ্ণের নাম আর মুখে আদিল না. 


প্রভু মথুরায ৩৭ 
অমনি থোর ম্ৃচ্ছণয় চলিয়া পড়িলেন। সে ছয় বংসরেরর কথা । এই 
"ছয় বৎসর, “কবে বুন্দাবনে যাইব” দিবানিশি এই চিন্তা এই যুক্তি 
করিয়াছেন। একবার চারিমীস বুন্দাবনে যাইবার পথে ভ্রমণ 
করিয়াছেন। আজ সত।ই সেই 'বৃন্দাবনে যাইতেছেন। এখন নিকটে 
আসিয়াছেন। সঙ্গে ভক্তরূপ কণ্টক কেহ নাই। জগদানন্দ, গদাধর, 
নিতাই, স্বরূপ প্রভৃতি আপদ-বালাই সঙ্গে থাকিলে, তীহাকে নান। কথা 
বলিয়। কুলাইবার চেষ্ট' করিতেন । কিন্তু এবার প্র$ঃ একা, আপন মনে 
যাইভেছেন, সুতরাং বহির্জগতের সঙ্গে তীহার কিছুমাত্র সংশরব নাই। 
কবল বিহ্বল হইনা নাঁচিতে নাচিতে চহিয়াছেন। যে বুন্দাবনের নাম 
শ্ববণে প্রভু পিহবল হইতেন, সেই বৃন্দাবন এখন সন্মুখে । 

প্রন শুনিলেন মথ্রায় আঁসয়াছেন, অমনি হঠাৎ দণগুবৎ হইয়া 
স্ডিলেন, এবং উঠিয়া হুঙ্কার করিয়। বিশ্রামঘাটে বম্পপ্রদান কবিলেন। 
অবগাহনাস্তে নৃত্য আরম্ভ করিলেন । প্রস্তর হুঙ্কারে চারিদিক কম্পিত 
হইতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোক সংঘ্ট হইতে আরম্ত হইল। 
লোকের। কৌতুক দেখিতে আসিতেছে, আর প্রস্তর দর্শনে প্রেমে উন্মত্ত 
5ইয়! নৃত্য কোলাহল করিতেছে । এইরূপে খথুরায় আসিবামাত্র মহ! 
কোলাহল হইয়া! উঠ্ভিল। যাহার। বিজ্ঞ তাহার একেবারে অবাক 
হইলেন তাহার ভাবিতে লাগিলেন যে, যাহার দর্শনমাত্রে লোকে 
প্রেমে উন্নত হয়, তিনি তো সামান্ত জীব নন! এ বস্তুটি কে? তবে 
কি আমাদের কষ আবার আসিবেন? কাহার মনে এরূপও উদয় হইল 
যে,--ভক্তিতে নৃত্য, এন্ধপ ভজন কেবল মাধবেন্ত্রপুরীর গণ ব্যতীত আর 
কেহ জানেন না। সকলে হরি হরি বলিয়া! কোলাহল করিতেছে, কিন্তু 
উহার মধ্যে একজন নৃত্য করিতেছেন। প্রভু এরূপ নৃত্য করিতে 
দেখিয়া তীহাকে ধরিলেন, ধরিয়া ছুই জনে হাত ধরাধরি করিয়! নৃত্য 
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আরম্ত করিলেন। এইরপে দুই প্রহর গত হইল । তখন মধ্যাঙ্ছ সময় 
উপস্থিত দেখিয়া এই লোকটি প্রন্রকে ধরিয়া আপন গৃহে লইয়" 
আসিলেন। ইনি ব্রাঙ্ষণ-নাম কৃষজ্দীস। তাহার গৃহে আসিয়া প্রত 
বাহুজ্ঞান পাইলেন । তখন প্রেমে গদগদ হইয়া প্রহথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুমি এই ভক্তি কোপা পাইলে ?* তাহার উত্তরে বুবিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ 
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শি্ষ্বা। প্রন এই কথা শুনিবাঁমাত্র অতি ভক্তিভাবে 
তাহার চরণে পঁডিলেন। ইহাতে সেই ভাঁলমান্রষ ত্রাক্ষণ ভর পাইয়া 
প্রভুর হাত ধরিলেন। প্রন তাহাকে বলিলেন যে, তিনি মাধবেন্দ্-শিষু 
অতএব তাহার পৃজ্য । তন কষ্ণদাস বুঝিলেন ও পরে শুনিলেন ফে 
মাখবেন্দ্রের সাঁহত প্রহ্ৃব সন্ষদ্ধ মাছে । কুষ্ধণবস জাতিতে সন্টোডিয। 
ব্রাহ্ম*। সন্মসীগণ এপ ত্রীক্মশের অন্ধ গ্রহণ করেন না। কিন্ত 
মাধবেন্দ্রপুবী তাহার অন্ন গ্রহণ করিণাছিলেন শুনি প্রভু তাহাকে রন্ধন 
করিতে অন্তমতি করিলেন। ইহাতে কৃষ্ণাস অতিশয় কুষ্ঠিত হইয় 
বলিলেন ষে, তিনি সনৌডিযাঃ প্র যদি তাহার শন্ধ গ্রহণ করেন, তিনে 
লোকে তাহাকে নিন্দা করিবে । গ্রন্থ এ কথা শুনিলেন না; বলিলেন 
*পর্মপথ ভিন্ন ভিন্ন, ইহার নিমিত্ত এক মীমাংসা আছে। মহাজন ষে প* 
অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই ধর্ম। পুরী গোপা তোমার অন্ন গ্রহ' 
কবিযাছেন, অতএব এই আমার ধর্স 1৮ 

প্রভু কৃষ্দাসকে সঙ্গে করিফ়। শ্রীবুন্দাবন দর্শনে ৯লিলেন। প্রত 
বন্দীবন দর্শন বর্ণনা করে ত্রিজগতে এ সাধা কাহারও নাই। কেবঃ 
*রীবুন্দাবন* এই নাম শ্রবণে প্রভুর অন্তরে যে রসের উদয় হয় তাহাতে 
জগৎ ভীসিয়া যায়, সেই প্রভু আপনি সেই বুন্দাবনের মাবখানে 
দূরদেশে থাকিয়া প্রত শ্রীবন্দাবনের একমাত্র রঙ পাইলে তাহা লইয় 
একমাস আনন্দে ষাপন করিতেন । এখন প্রন্ত বুন্াবন-ভূমিতে 


প্রতৃর বৃন্দাবন দর্শন ৩৯ 


শ্রীন্দাবন ম্মরণ-মাত্র প্রহ্কে আনন্দ উন্মন্ত করিত; এখন ইহার 
প্রতে ক বুক্ষ, গরতোক লতা, প্রতোক গুলু, প্রতেক পাতা গ্রতুর 
ছিক্তকে আনন্দ পিতেছে। প্রন্ত যমুনার নামে মুচ্ছিত হইতেন, অস্থ 
সেই যমুনা সন্্ুথে । প্রহু যমুনার জল পান করিতেন, কিন্তু পান 
করির! তৃপ্তি হইতেছে ন|। দারুণ শীতকাল, কিন্তু যমুনায় অবতরণ 
করিয়া আর উঠিতেছেন না। গুভৃ বুক্ষ দেখিলেই উহাকে আলিঙ্গন 
করিতেছেন ; আলিঙ্গন করিয়া, অতি প্রিরজানের আলিঙ্গনে যে স্থুখ 
তাহাই অন্রভব করিতেছেন; স্থতরাং সে বৃক্ষ ছাড়িতে চাহিতেছেন 
ন!। প্রভু এইবপ লক্ষ লক্ষ বৃুক্ষেব মাঝে । প্রত্তুর দুঃখ এই যে 
ভীহার যোঁটে ছুটি চক্ষু ও দুটি কর্ণ, একটি দেহ ও একটি চিত্ত। প্রন 
একটি ছিন্পন্জধ লইয। ব্খিত হইয়া উহাকে বুকে করিব রৌদন 
করিতেছেন, যে নিষ্,র সেই পরকে ছিন্ন করিয়াছে তাহাকে নিন্দা 
করিতেছেন। আর সেই পত্রকে সাত্বন৷ করিবার জন্য বারঃবার চুম্বন 
করিতেছেন। প্রভুর অন্তরে এক একবার আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে, 
আর অমনি মৃচ্ছিত হইয়া পঙ়িতেছেন। এইরূপ মুক্ছণা প্রভুর ঘন ঘন 
হইতেছে । কখন কখন প্রন্থর এরপ পোর-যুচ্ই] হইতেছে যে, সঙ্গীরা 
ভীত হইয়া তাহার! সন্থর্পণ করিভেছেন। প্র চলিয়াছেন নাচিয়া 
নাঁচিয়া। ব্রক্ষলংহিতায় উক্ত হইয়াছে, বুন্দাবনের সহজ কথা সঙ্গীত, 
'আর সহজ চলন নৃতা | শ্রীবৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীবৃন্দাদেবী যেন 
তখন জানিতে পারিলেন যে, বহুদিন পরে তাহার প্রাণনাথ আসিয়াছেন 
নতুব! সমস্ত বৃন্দাবন প্রফুল্পিত হইবে কেন? লতা বুক্ষ সজীব হইবে 
কেন? অকালে বসস্তের উদয় হইবে কেন? যথা পদ--*্বুন্দাবনে 
উপনীত, তরুলতা কুন্থমিত*__ইত্যাদি । 

প্রভৃর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে । বহিরঙ্গ লোকে দেখিতেছে ষেন 
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বাযুতে সঞ্চালিত হইয়। পুরাতন কুম্থম শাখা হইতে আপন।-আপনি 
ঝরিয়্া পড়িতেছে। কিন্তু তাহা নয়, প্রভুর মন্তকে যে পুষ্প বৃষ্টি 
হইতেছে, তাহার মধ্যে একটিও পুরাতন নয়। প্রভুর মন্তকে বাসী-ফুল, 
তাহা কি কখন হইতে পারে? প্রভুর মন্তরকে আবার কুন্থম-মধু 
ক্ষরিতেছে, আর কোথা হইতে মধুকর আলিয়া প্রন্টকে ঘিরিয়া গুন্-গুন্‌ 
*ব করিতেছে । কথা কি,তিনি সকলের প্রাণ আর সকলে তাহার 
প্রাণ। আজ ন কাল ন। চ্রিদিনের নিমিত্ত । এমত স্থলে যেরূপ 
প্রেমের তরঙ্গ সম্ভব, তাহাই বুন্দাবনে হইতে লাগিল। জড় ও জীব 
বছু-বল্পভকে পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল । বক্ষলতার দশা যখন এরূপ, 
তখন প্রাণিমাত্রেও কিরূপ, তাহা অনুভব কর! যার। মধুর-ময়ুরী 
প্রক্টর অগ্রে আগ্রে নৃত্য করিবা বাইতে লাগিল। শুক-সারী আসিয়। 
প্রভর হস্তে ও মন্তকে বসিতে লাগিল,_উত্ভিবে না, তাহাদের ভয় নাই । 
ভূঙ্গপাল তীহাকে খিরিয়া তাঁহাদের ভাষায় তাহার গুণ গান করিতে 
লাগিল। মৃগযুখ অনির়! প্রহর সঙ্গে চলিল। প্রছু মুগের গলা ধরির়! 
মুথ-চস্থন করিতে লাগিলেন, আর অমনি তাহাদের নয়নে আনন্দধারার 
স্ষ্টি হইল। প্র শুক-সারীর সহিত আলাপ করিতেছেন, ময়ুর-ময়ুরী 
অগ্নে নৃত্য রনী সময় সম্মুখে দেখেন বহুতর গাভী 
রহিয়াছে । 

«অমনি যেন সাক্ষাৎ ধবলী. শ্তামলী, অমলি, বিমলী প্রভৃতি সেখানে 
আবিভত হইল। প্রভূ হুঙ্কার করিলেন; গো-পাঁলও উচ্চপুচ্ছ করিয়া 
প্রন্ুর দিকে চুটিয়া আইল। প্রভু বহুবউভ, সমস্ত গো-পাল প্রভূকে 
ঘিরিয়া নান। উপারে তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। যূর্থ 
গোরক্ষকগণ এ পমুদায়ের কোন তথা জানে না। তাহারা গক 
ফিরাইতে গেল; কিন্তু গো-পাল প্রতৃকে ছাড়িয়া যাইবে না। প্রত 


প্রভূ ও গো-পাল ৪১ 


১পিয়াছেন। সঙ্গে দঙ্গে তাহারা চলিল। প্রভু গোপাঁলের প্রতি 
“চরপরিসিতের ন্যায় স্সেহপৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আর তাহার বদন 
বাহির আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। তাহারাও প্রন্থুর প্রতি 
চিরপরিচিতের ন্যায় চাহিতে লাগিল, তাহাদের ও আনন্দধারা পড়িতে 
লাগিল। 

প্রন এবুক্ষতল হইতে ও-বক্ষতলে, এ-বন হইতে ও-বনে নৃত্য 
করিতে করিতে চলিয়াছেন,-তীহার সর্বশরীর আনন্দে তরঙ্গায়মান 
হইতেছে । কখন রাধা-ভাব, কখন কৃষ্ণ ভাব। মহানন্দে বলিতেছেন, 
“কৃষ্ণ-বোল। বৃন্দাবনে হর্রিবোল নাই। হরি বড দূরের সীমগ্রী। 
বন্দাবনে ধুলি “কৃষ্ণ বোল।” প্রতু কৃষ্-বোল বলিয়া আনন্দধ্বনি 
করিতেছেন, আর যেন উহাতে চতুদ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। 
জডদেহের প্রাণণশোণিত, ভীবুন্দাবনের প্রাণ-আনন্দ। ভীবুন্দীবনের 
'যনি নাগর, তাহার নাম কানাইলাল, কষ, নটবর-শুনিলে আনন্দে 
অঙ্গ পুলকিত হয়। তিনি কি করেন? নানিধুবন, ভাগ্ডারবন, 
মধুবন, ভালবন, বেহুলাবন প্রভৃছিতে বিচরণ কবেন। তিনি ষমুনা- 
পুলিনে বসিয়া নিজ-মনে বেণুগান করেন। বুন্দাবনের সম্পত্ি--ষমুনা- 
পুলিন, ধীরসমীর, গোচারণ, গোকুল, মাঁলতীর খালা, ময়ুরপুচ্ছ। হে 
পাঠক মহাশয়, এই শ্রীবৃন্ধীবন তোমাতে স্ফত্তি হউক, আমি বুন্দাবন 
বর্ণনা করিতে পারিলাম না। এই বুন্দাবনে স্বয়ং বুন্দাবন-নাথ বিচরণ 
করিতেছেন। আর অধিক বলিবার ক্ষমতা আমার ন।ইী। 

চণ্ডীদাস "পিরীতি ” এই তিনটি অক্ষরের পুজা করিয়াছেন; কারণ 
এই প্রেমে শ্রীভগবানের সর্ধপ্রধান সম্পত্তি । আর তিনিই এই ধনের 
একমাত্র পূর্ণ-অধিকারী, এবং অধিকারী হইতে সমর্থ ও উপমুক্ত। সেই 
তিনি আজ প্রেমে অভিভূত ও বিদগ্ধ তাহার হৃদয় প্রেমে জর-জর | এই 
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প্রেমধনে ধনী বলিয়া তিনি পরমানন্দমমঘ, এই প্রেম আস্বাদনের নিযিত 
তাহার এই বৃহৎ স্থষ্টি। তিনি চিরদিন প্রেমে মঞ্জিয়া আছেন। আচ্ছা! 
শ্রীভগবান কি করেন? কেমন করিয়া তিনি দিবানিশি যাপন করেন ? 
তাহার কি বিরক্ত হয় না? এমন কি অবস্থা হয় না, যখন তাহার সমঃ 
কাটান ছুরহ ব্যাপার হয়? 

ইহাঁয় উত্তর শ্রবণ করুন। প্রেম আনন্দের প্রত্রবণ। তীহার প্রমাণ 
এই ষে, প্রেমের ষে অল্প ছায়া জগতে দেখ। যায়, উহা হইতে অজস্র 
পীষুষধাঁরা বহিয়া থাকে । সুতরাং যাহা প্রেমের ছাঁথা মাত্র, তাহ 
হইতে খন এত আনন্দ, তখন তাহার সেই অখগুপূর্ণ ও বিমল প্রেম- 
প্রত্রবণ হইতে কি আনন্দ না উৎপত্তি হয়? এ জগতে প্রেম নাই. 
প্রেমের ছারা আছে। সেই ছায়ার কি কি আছে দেখুন। জননী 
শিশুসন্তান লইয়া দিবানিশি যাপন করিতেছেন | দেখিবেন যে তাহার 
বিরক্তি নাই, তিনি কেবল সেই শিশসন্তানটী লইয়া অনন্ত জীবন 
কাট.ইতে প্রস্তুত । যখন কোন কার্ধা নাই, তখন শিশু কোলে করিয়া 
তাহার মুখ দেখিতেছেন, আর তাহাতেই স্থখে তীহার কাল কাটি? 
যাইতেছে । স্ত্রী পৃথিবীর সমুদয় ত্যাগ করিরা, পতিকে লইগা জগতের 
এক প্রাস্তভাগে থাকিবেন, তাহার আর কোন অভাব বোধ থাকিবে 
ন!। বিবাহ হইবে এই কথা শুনিয়া বর ও কন্তা আনন্দে ডগমগ । গর্ভ 
হইয়াছে জানিষা গর্ভধা/রণী আহলাদে আত্মহারা হইয়াছে । পুত্র ভূমি 
হইল, আর প্রেমের একটি বস্থ পাই! জনক-জননী আনন্দে উন্মৃত 
হইলেন , প্রেমের অনন্ত মুখ, এক এক মুখে এক এক অনির্বচনীয 
আনন্দের উৎপত্তি হর়। এই প্রেমের সহায় পূর্বরাগ, অভিসার, 
বানককজ্জা,, ব্রি প্রলন্ধা, উৎকঠা মান, মিলন, বিরহ । এই সমুদয় প্রেমের 
চিরসঙ্গী, ইহার! প্রেমের পুষ্টিসাধন করে ; আর এ সমুদয় একটি আনন্দের 
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অকুল সাগর | এই প্রেমধনে শ্রীভগবান সম্পূর্ণরূপে অধিকারী । যাহার: 
যত প্রেষের বস্তু তাহার ততটি স্থখের প্রশ্রবণ, তাহার তত সুখ । 
স্থৃতরাং শ্রভগবান আনন্দময় । 

এই ষে প্রত আনন্দে মগ্র হইরা শ্রীবুন্দাবন ভ্রমণ করিতেছেন, ইহার 
মধ্যেও তাহার প্রি যে জীবগণ তাহাপ্গিকে বিশ্বৃত হয়েন নাই । মুসল- 
মান রাঁজ'র অত্যাচারে বুন্দাবন ছারেখারে গিয়াছে, ভদ্রলোকের 
বাস উঠ্িরাছে, বুন্দাবন জলমগ্র হইগাঁছে। যে মাসে প্রত সন্্াস করেন, 
তাহার কিছু পূর্বে ভৃগর্ততও লোকনাঁথকে শ্রীবন্দাবনে পাঠাইরাছিলেন। 
উদ্দেশ্য যে, তাহারা বুন্দাবন পুনরুদ্জার করিবেন । তাহারা আসি 
শুনিলেন, প্রড় সন্নান করিয়া দক্ষিণে গিথাছেন। গরুকে তল্লান 
করিতে তীহার] সেই দক্ষিণ ছেশে গমন করিলেন। এইরূপে তাহারা 
প্রতৃকে সমস্ত দক্ষিণ দেশে তক্লাস করিগা বেড়াইতেছেন। এই অবকাশে 
প্রভূ বুন্দাবনে গমন করিষাছেন, স্থতরাং তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুর দেখা ' 
হইল না । প্র লোকনাথ ও ভূগন্তকে যে ভার দিগাছিলেন, আপনি 
তাহাই করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বুন্দাবন উদ্ধার | 

গ্রভু বনভ্রমণ করিতে করিতে গোঁবদ্ধনে গমন করিলেন। আর 
অমনি একটি অপরূপ বালক আপিয়া তাহার চরনে পঠিল। বাঁলকটি- 
পাঞ্জাব দেশস্থ লাহোর নগরের এক ত্রা্ষণকুমার । বরক্রম যখন সাতি 
বৎসর, তখন এক রজনীতে সে শয়ন করিণা আছে, এমন সময় 
দেখিল যে একটি পরম সুন্দর গৌরবর্ণ যুবক তাহার প্রতি প্রেমচক্ষে : 
চাহিয়া রোদন করিতে করিতে তাহাকে আহ্বান করিতেছেন! বালক. 
জিদ্ঞানা করিল, “তুমি কে?” তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তার নাম” 
গৌরাঙ্গ, এবং তাহার সহিত তাহার ( অর্থাৎ বালকের ) বুন্দাবন্টে 
দেখা হইবে। এই কথা শুনিয়া বালক গৌরাঙ্গ বলিয়া কান্দিয়! উঠিল *, 
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তাহার পিত! মাতা তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। বালক গৌরাঙ্গের 
নাঁম করিতে করিতে দিখিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিল। স্থতরাং ধ্রবের 
কাহিনী যে কল্পিত নহে, ইহা সপ্রমাণ হইল। ফ্রুব পদ্মপলাঁশলোচন 
বলিধা ছুটিলেন। এ বালক গৌরাঙ্গ বলিয়া ছুটিল। শ্রীমদ্ভাগবতের 
কথ। প্রমাণ কারবার নিমিত্ত গৌরান্দ অবতার প্র আপনি প্রহলাদের 
লীল। করিয়াহেন। প্র তাহার টোলে পাঠ দিতেছেন, কিন্তু পাঠ 
দিতে পারেন ন।। কুঙ্চনীম বিন! তাহার মুখে আর কিছু আইসে 
ন।। অবশ্ঠ এখানে ষণ্ডীমার্ক কেহ ছিলেন না; কিন্ত তাহার থাকিবার 
প্রয়োজন কি? যগ্ডামার্কের অভাব কি? অভাব প্রহলাদের | প্রহলাদের 
কাহিনী সপ্রমাণ হইল, গ্রবের বাকী রহিল; তাই লাহোর গ্রুব স্থ্ট 
করিলেন। বালক পূর্ব দক্ষিণে চুটিল, আর শ্রীভগবাঁন বেরূপ ফ্রুবকে 
বক্ষা করিরাছিলেন, সেইরূপ তাহাকে রক্ষা করিখা বুন্দাবনে লইয়া 
আসিলেন। সেখানে গোবদ্ধন পর্তের নিকট সেই বালক বাস করিতে 
লাগিল। 

বালক বলে “আমার গৌরাঙ্গ কোথায় £ লোকে বলে "গৌরাঙ্গ 
কে? একুফ্ের হ্বান, গৌরাঙ্গের স্থান নএ।” লোকে ভাবে বালকটি অদ্ধ- 
'ক্ষপ্ত। কিন্ত সে অতি ভাল মানুৰ, আর তাহাকে অতিশয় সন্তপ্ু দেখিয় 
লোকে তাহাকে নেহ করে। এইরূপে বহু ব্সর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। 
শগৌরাঙ্গ যখন নাচিতে নাচিতে গোবদ্ধনে আসিলেন, তখন সেই 
মুবক (কারণ তখন সে যুবক হইরাছে ) দেখিবামাত্র প্রভুরে চিনিল। 
বঝিল যে, এই তাহার শ্রাণনাথ, ইহাব নিমিত্ত সে দেশাগুরী, 
ইহারই নিমিত্ত সে বৃক্ষতলবাসী উদাসীন; ইনিই তাহাকে পাগল 
করিয়া-_দেশ, আত্মীয়-ম্থজন, পিতা-মাতা হইতে এত দূরে লইয়! 
আসিয়াছেন 


শ্রীকৃষ্ণদাঁসকে গুগ্তমাল। অর্পণ ৪৫ 


বালক ভাবিতেছে, “আমি ত প্রাণনাথ পাইলাষ্‌, গ্রাণনাথ কি. 
আমাকে চিনিবেন ?? এইরূপ ভয়ে ভয়ে ত্রাঙ্গণযুবক তাহার পদতলে 
পড়িল । 

যখন বিদেশিনীরূপে রুষ্ণ রাধার সমীপে উদয় হইলেন, এবং ভাহার 
পরে যখন তীহার স্ত্রীবেশ ঘুচাইলে দেখা গেল যে তিনি শ্রীরুষ্ণ, তপন 
শ্রীমতী বলিয়াছিলেন--“এই ত আমার প্রাণনাথ হে! আমি পেলাম 
আমি পেলাম,--হারাধনে 1” 

আবার যখন বহু বিরহের পর রাধা-রুষ্চ মিলন হইল, তখন শ্রীমতী 
বলিয়াহিলেন--“বহু দিন পরে, বধু এলে ঘরে |? 

উপরে যে দুইটি মিলনের পদ দিলাম, এই যুবক ছুই ভাবে বিভাবিত 
হইয়া প্রতুর সহিত মিলিত হইলেন । যুবক প্রণাম করিলে, প্রস্থ 
অমনি জমুদাঁর সম্ববণ কিয়া, মধুব হাসিয়া, তাহাকে চিরপরিাচিতের 
ন্যায় হৃদহে ধরি+। আলিঙ্গন দিলেন । যুবক মুচ্ছিত হইগা পিলেন। 
প্রত যুনককে বলিলেন, “তোদার নাম কুষ্খদাস। তুমি যাও, পশ্চিম 
দেশ উদ্ধার কর।” ঘুবক প্রঃর সঙ্গ ছাঁড়িতে চাহিলেন না । ইহাতে 
প্রভু তাহাকে তিরস্কার করিলেন । হখন কুষ্দাস বলিলেন, “আমি 
কাঙ্গাল, বিদ্যা নৃদ্ধিহীন, আমি কিরপে ভক্তিবশ্ম গ্রচার করিব %” প্র 
তাহার নিজের গলা হইতে গ্রপ্তমালা খুলিয়া তীভাঁর গলার প্লেন 
বলিলেন, “এই মালা ধর, এখন শীত্ব গমন কর।” ইহাতেই তিনি 
জীব নিশ্তারের শক্তি পাইলেন! কৃষ্ণদাস যেখানে গমন করেন, অমনি 
লোৌক আসিয়া কাহার শরণ লইতে লাগিল । আবার তাহা অপেক্ষা 
আশ্চর্য এই যে, তিনি প্রততুকে অল্লক্ষণ মান্ধ দর্শন করিলেন, ইহাতে 
ভক্তি-ধন্ম কি, সমুদায় তাহার হৃদয়ে ক্ফুর্তি হইল। প্রভুর গুপ্জমাল। 
পাইয়াছিলেন বলিয়।, তাহার নাম হইল কৃষ্দাস গুপকমালী 1 তিনি 
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'বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্থদেশে গেলেন। সেখানে কি করিলেন শ্রবণ 
করুন যথা ভক্তমাল। গ্রন্থে : 
“বড়ই প্রতাপ হইল লোকে চমৎকার । অলৌকিক দরশন আকার প্রকার । 
গৌরাঙ্গ ভজয়ে লোক তর উপদেশে । প্রভুর দোহাই যে ফিরিল দেশে দেশে। 
গুপ্রমালী মালাবাবে শ্রীগের নিতাই মুন্তি স্থাপন কবিগ তাহার 
ন্্রাতগ্পুত্র বনোয়ারিচন্ত্রকে আনাইলেন। তাহাকে সেই গাদির মহাস্ত 
করিয়া অন্য স্থানে চলিলেন। এইরপে গুজরাটে যাইয়া! আবার গৌর- 
নিতাই বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। গুপ্মালী প্রেমানন্দে গুজরাট 
মাতাইতেছেন, এমন সময় তাহার যশ শুনিরা সেখানে গৌড়ীয় শ্রীচক্র- 
পাণি যাইযা উপস্থিত হইলেন। ইনি অধৈত প্রভুর শিষ্ত। দুইজনে 
'পরম্পরে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। এইরূপে সেখানে ছুটি গাদি হইল। 
গুপ্মালীর গাদীর নাম বড গৌড়ীয়, চক্রপাণির গার নাম ছোট 
গৌড়ীয় হইল । যথা ভক্তম'লে :__ 
“ছোট গৌডীয়! আর বড় গৌড়ীয়া। অদ্যাপি আছরেখ্যাতি জগত বাপিয়া।॥* 
সেখান হইতে গুপ্নম'লী নিজদেশে আপিয়! ওলম্বা বাঁ ওলয়া নামক 
গ্রামে আর এক সেবা প্রকাশ করিনেন। দেখান হইতে সেই তরঙ্গ 
পিন্ধুদেশে প্রবেশ করিল । যথা ভক্তমালে :-- 
“পাঙ্গাবের পশ্চিষে নাম শিন্ধু দেশ। উদ্ধার করিতে জীব করিলা প্রবেশ। 
হিন্দু ত যতেক ছিল বৈশ্কব করিল|। মুনলমান যত ছিল হরিভক্ত ঠহলা ॥ 
গোসাঞ্চির সক্কীর্তন শুনিরা যবন। বৈঞ্ুব আচার করে নাম সন্কীর্তন॥ 
'যবনের আচার ত/ঠ্লি সর্বজন | হরিনাম জপে মালা তিলক ধারণ ॥” 
সেকালে ইহা হইয়াছিল, এখন আর তাহা নাই। অন্যত্র দুরের 
একথা, এখন বাঙ্গলারও কি আছে? কিন্তু হে ভক্ত, প্রহর প্রতাপ 
'এবার স্মরণ কক্ষন। শ্রীমপ্ভাগবতের আখাায়কায় মধ্যে খাহাদের 
নুথা উল্লেখ আছে, শ্রাগৌরলীলায় তাহাদের সকলকেই দেখিতেছি। 


ব্রজের নিগৃঢ় রস ৪৭ 


প্রহলাদ পাওয়া গেল, ঞ্ব পাওয়া গেল, রুষ্ণ পাইলাম, বলরাম পাইলাম। 
এই বলরামের কথা একবার ভাবুন। শ্রীন্তাই ঠিক বলরামেই মত। 
ঠাকুরের দাদ], চঞ্চল, প্রেমে মাতোয়ারা । 

ব্রজের নিগুঢর রস আস্বাদন জীবের চরম সৌভাগা। একজন অন্য 
জনকে নান] উপায়ে বাধা করে! কেহ উৎকোচ দ্রিয়া বাধ্য করে। 
যেমন কাল।মার ভক্তগণ কালীমাতাতে ছাগ দান করে। কেহ খোষা- 
মোদ করিয়া বাধ্য করে। যেমন কোন ভক্ত শ্রীভগবানকে “ভুমি দয়াময়» 
ইত্যাদি বলির] তুলাইয়] শেষে বলেন, “অতএব আমাকে টাক! দ1ও, 
উশ্বধ্য দাও” ইত।াদি। কহ জীবের উপকার করি ভগবানকে বাধ্য 
করে। যেমন লোকে দরিদ্রকে দান অর্থাৎ পুণ।কাধ্য করিয়া ভাবে ষে 
ভগবানের উপকার করিলাম । আবার কেহ আন্নগত্য দেখাইন়াও 
বাধ্য করে। যেন প্রতুভক্ত দাম তাহার প্রতুকে কিনা প্রজা রাজাকে 
বাধ্য করে। ইহাকে বরে ভক্তি । ব্রজলীলার রদ আর কিছু নয়, 
শ্রীভগবানক্ণে নিজজন বলিয়া ভজনা কর। | কিন্তু সর্বজগতে শ্রীভগবান 
বরদাত। রাজা বলিয়া পূজিত হন।. “তিনি আমার, আমি তাহার *" 
জীবে ও ভগবানে এঈ সম্বন্ধ । সুতরাং তাহাকে আপন বলিয়া ভজন! 
করাই শ্রের়ঃ) অন্ত ভজন কেবল বিভ্ভম্বনা॥ আর তাহাকে বঞ্চনা করিবার 
০1 মাত্র । বুরুক্ষেত্র যঙ্জের সভার শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আছেন, এমন 
সময় যখোদ] দুর হইতে “গোপাল” বলিয়া ভাকিতে লাগিলেন। তখন 
ছুই ভাইয়ে কথাবার্ত। হইতে লাগিল। “কে ডাকে আমাকে?” 
শ্রীকৃষ্ণের এই প্রশ্নে বলরাম দলিতেছেন, “যে ডাক শুনিতেছি এ ব্রজের 
ডাক, অন্ত স্থানের নর; বোধ হয় জননী যশোদ|। আলিয়াছেন।” ব্রজের 
ডাক এখন বুঝিলেন কি? “হে দয়াময়! মথুরার ডাক , আর “হে 
গোপাল!” ব্রজের ডাক। 
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কষ্ণলীলা-স্থান এই ব্রজরস প্রস্ফুটিত করে। রাসস্থলী দর্শনে হৃদয়ে 
রাসরসের উদয় হয়। কিন্তু রাসম্থলী কোথায়? রাধাকুপণ্ত শ্টামকুগ 
দর্শনে ব্রজলীলার ক্ষুপ্তি হয়, কিন্তু সে কুগুদ্বয় কোথার ছিল? সে 
সমুদয় লুপ্ত হইয়াছিল, কোথা কি চিহ্ন, কেহ তাহা অবগত ছিলেন 
না। প্রভূ এই ষে আনন্দে রিচরণ করিতেছেন, ই্ভার মধো আবাধ 
জীবের উপকারের নিমিত্ত তীর্থ উদ্ধীর কবিতেছেন! এইরূপে তিনি 
হঠাৎ চেতনা! লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “শ্যামকুণ্ড, রাধাকুপ্ড 
কোথায়? কিন্তু কেহ বলিতে পারিল না । তখন প্রহ আপনি যাইযা 
এক ধান্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে শ্যামকুণ্ড বলিয়া স্থব 
করিতে লাগিলেন । তাহাই এখন শ্যামকুণ্ড রাধাকুগ্ড হইয়াছে । 

প্রভু যখন ষে দেশে গমন করেন, সেখানে এই কথা আপনাঁআন্পনি 
প্রচার হয়, যে কুচ অবতীর্ণ হইরাছেন। বুন্দাবনের অবশ্য তাহাই 
হইল। সকলে বলিতে লাগিল, কুষচ আবার আসিয়ান । যখন রুফণ 
আসিয়াছেন জনরব হইল, তখন ভব্য লোকে বুঝিল যে, এ ষে কাঞ্চন 
বর্ণের সন্ন্যাসী যুবক আসিয়াছেন, ইনিই সেই রুঞ্ণ। কিন্তু ইতর লোজে, 
কৃষ্ণকে তল্লাস করিধা বেড়াইডে লাগিল । কৃষ্ণ যে তাহাদের সম্মথে 
তাহ তাহারা দেখিল না। বুন্দাবনে যে শ্রীরুষ্ণ উদয় হইয়াছেন বলিয়। 
জনরব উঠে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। 

জনরব উঠিল যে, কৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন, আর তিনি গ্রভাহ রজনীতে 
যমুনায় কালীর দমন করিরা থাকেন। এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন 
করিতে লক্ষ লক্ষ লোক রজনীযোগে ষমুনাতীরে দীড়াইয়া থাকে। 
কেহ কিছু-কিছু দেখে, আবার কেহ কিছু দেখিতে পায় না। শেবে 
প্রকাশ পাইল যে, জালিরাগণ মৎস ধরিবার নিমিগ আলো জালিঘা 
নৌকায় বিচরণ করে। তাহাই দেখিয়া মুর্খ লোক উপরোক্ত জনবর 
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ভূলিয়াছে। কিন্তু এরূপ দীপ জালিয়া জালিকগণ চিরছ্িন মস্ত 
ধরিতেছে, কিন্ত এরূপ জনরধ পূর্ববে কখনও হয় নাই কেন? কথা 
এই, শ্রভগবান আঁপিয়াছেন, এ কথা লোকের মনে আপনি উদয় 
হইয়াছে ।  শ্রীভগবান ছদ্নভীবে আছেন, সুতরাং সকলে খুজিযা 
বেড়াইতেছেন, কিন্তু ভক্ত ব্যতীত আর কেহ ধরিতে পারিতেছেন 
না। ভক্তগণ প্রভুকে ধরিলেনঃ আর সাধারণে তল্লাস কবি» আৰ 
কাহাকে না পাইয়া জালিকের কাধ্য কৃষ্ণের কার্য বলির নিদ্ধীবিত 
করিল । 

এদিকে প্রান্ত ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। দিবানিশি নৃত্া করিতে” 
ছেন ৪ মুহুমুহু মুচ্ছী যাইভেছেন। প্রভু কোথায় আছেন, কোথার 
যাইবেন, তাহা কেহ জানে না| প্রতাহ বহছুলোক আপিযা গ্র্ুকে 
নিমন্ত্রণ করে, ইহার তথা প্রন্থ অবশ্ঠ কিছু জানেন না। এ সমস্ত 
নিমন্ত্রণের কথা তাহাদের ভট্টাচার্যের সঙ্গে হয়। এই সমস্ত শিমন্্রণেব 
মধ্যে ভট্টাচার্য একটি মাত্র গ্রহণ করেন। ইহাতে বহুলোক বঞ্চিত 
হইয়া যায়। এইরূপ গ্রত্যহ বছলোক প্রত্ুকে নিমন্ত্রণ করিবার নিষিপ্ত 
ভক্টাচাধাকে অনুনয় বিনয় করে। এদিকে দিবানিশি কোলাহল কো 
হইতে যেন লঙ্গ লক্ষ লোক আসিফা উপস্থিত হইল । ইহারা একেবারে 
উন্মান্ত ভ্ইয়! নৃত্য কীর্তন ও হরিধ্বনি করিয়া দেশ তরঙ্গায়মান করিল । 
প্রহর কোন জালা ষঙ্তণা নাই, যেহেতু তিনি আপন প্রেমে বিহ্বল । 
কিন্তু ভট্টাচাধ্য সামান্ধ জীব। এই অবস্থা ক্রমে ভট্টাচার্যের অসহ্‌ হইরা 
উঠিল। আবার প্রতুকে লইয়া সর্বদা তাহার ভয়। কখন কোথায় 
তিনি যমুনায় ঝণপ দিবেন তাহার ঠিক নাই, আব ঝশপ নিয়া উঠিবেন 
কিনা তাহারও ঠিকানা নাই। একদিন প্রভু এইরুপে যমুনার বষ্প 


দিয়া আর উঠিলেন না । তখন ভট্টাচার্য ও প্রভুর অন্তান্ত ভক্তগণ 
৪ 
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হাহাকার করিতে করিতে তাহাকে জলে তল্লান করিতে লাগিলেন। 
অনেক তল্লাসের পর তাহাকে পাইলেন ও তাহাকে তীরে উঠাইলেন। 
ভট্রাঢার্ ভাবিলেন যে, প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত। তিনি, মহামুল্য 
ধন তাহার হস্তে ন্তস্ত রহিয়াছে। প্রহু দিব্যোন্মাদে দিবানিশি বিচরণ 
কবিতেছেন, অতএব তীহাকে কোন ক্রমে বুন্দাবনের বাহির করিতে 
না পারিলে আর রক্ষা নাই। 

ইহাই সঙ্বল্প করিয়া ও অন্যান্ত ভক্তগণের সঙ্গে যুক্তি করিয়া একদিন 
করষোড়ে গ্রন্তকে নিবেদন করিলেন। গ্রতু ভটাচার্ষযের আবকিঞ্চনে 
বাহজ্ঞান লাভ করিলেন, করিয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি চাও কি? 
ভট্রাচাধ্য তখন করযোড়ে বলিলেন, “মকর সংকাস্তি বা এখন যদি 
গমন করেন বে সময়ের মধ্যে আমবা প্রয়াগে উপস্থিভ হইতে পারি! 
এখন প্রভুর ষেরূপ আজ্ঞা |» 

ঠাকুর বলিলেন, *তাহাই হউক। তুমি আমাকে কুপা কিয়া 
বৃন্দাবন দর্শন করাইলে, স্ৃত্বাং আমার এ দেহ এখন শোমাব। তুমি 
যখন যেখানে আমাকে লইয়া যাইবে, আমি সেখানে যাইব |» এই 
মধুব বাক্যে ভট্টামর্যের নয়ন দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিতে লাগল । তখন 
সাব্যস্ত হইল, পরদিন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া দেশাভিমুখে প্রত্যাগমন 
করিবেন। 

প্রিয়স্থ'ন বুন্দীবন ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া প্রস্থ অত্যন্ত বিকল 
হইলেন; কিন্তু মায়া তাহার অধীন। মায়! তাহাকে অভিভূত করিতে 
পারে না। তিনি ইচ্ছ! মাত্র মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া» বৃন্দাবন ত্যাগ 
করিতে প্রস্তুত হইলেন। যেমন নৌকা দক্ষিণা ভিমুখে চলিতেছেন। কিন্ত 
কর্ণধার হাল ফিরাইয়া দিবামাক্র উহা আবার যেরূপ উত্তরমুখে চলে 
সেইক্প যেই বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন, অমনি প্রভু তাহার 
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চত্তকে নীলাচলচন্দ্রের দিকে প্রধোগ করিলেন। তখন নীলাচলচন্জ্র 
বলিয়া পূর্ব দকে ছুটিলেন। প্রন যে বৃন্দাবন তাগ করিতেছেন, 
উদ্টাচাধ্য এ কথা গোপন রাখিলেন : যেহেতু উহা প্রচাব হইলে লোকের 
সংঘটে তীহাদ্রে যাওবা হইতে না। তবে পথে সহান্তার নিমিত্ত 
রুধন্দানকে ও 'প্রহব একটি বাজপুত ভক্তকে সঙ্গে লইলেন! সাক্ল্যে 
তারা এই পাচজন--যথা, গ্রভ়, ভট্টাচাধা, ভট্টাগর্মের ত্রাঙ্গণ ভৃত্য, 
কষ্কদাস ও রাজপুত ভক্ত | 

প্রভু আপন যনে চলিরাছেন। ইহার মধ্যে কোন একদিন পথে 
কোন গে'পবালক ৫৭ বাজাইল। অমনি প্র ডু মচ্ছত হইয়া বাণবিদ্ধ 
হরিণের ন্যা্ সেই স্থানে পড়িলেন | এমন সময় কি কেভ বীশী বাজায়? 
(িস্ত এই যে বংশীধবন,। দেও রাখালের ইচ্ছায় হয় মাভ। গ্রভ অপরূপ 
লা করিবেন বলিঝা সে এই বংশীধ্বনি করিয়াছিল । 

প্রভু মুঙ্ছিত হইগা পড়িরা আছেন, ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিঞা সস্তর্গণ 
করিতেছেন, এখন পম একজন পরম আনার পাঠান যুনক সেখানে 
আরণ্। উপপিত হলেন হিলি কাছার পুঠে নাম বিজলী খা। 
তাহার দকে তাহা? দম্দগুরু আছেন তিনি পথম গভীর ও ধামিক। 
আব কতকগুলি সৈন্ত« আছে, সকলেই অশ্বারেহ।। প্রভুর রূপ ও 
তেঙ্গ দেখিয়া! তাহার' অবশ্য কৌতুলী হইয়। তথায় অশ্ব হইতে অবতরণ 
কবিল। চঞ্চল যুবক মুসলমান রাঁজপুছ্ধের মনে সন্দেহ হইল যে, এই 
ন্যাসীর নিকট ধন ছিল, আর এই সঞ্জিগণ উহা অপহরণ করিবার 
নিমিত্ত উহাকে ধুতুরা খাঁওখাইরা অচেতন করিদ্ধাছে। ইহাই ভাবির 
মে তখনি প্রভুর ভক্তগণকে বন্ধন করাইল। অবশ্য তাহারা কতরূপ 
বাঁললেন, কিন্তু কিছুতেই অব্যাহতি পাইলেন না। কথা এই বালকের 
হস্তে ছুরিকা ও জীবের হস্তে ক্ষমতা, ইহাতে সর্বদা অনিষ্টোৎপত্তি হইয়! 
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থাকে। পাঠান রাজপুত্রের ষথেচ্ছাচার করিবার শত্তি আছে? 
পথিকগণ দুর্বল, স্থৃতরাং বলপ্রয়োগের এমন স্থযোগ ছাঁডিবে কেন ?ি 
জীব নাকি বড় দুর্বল, তাই বল প্রয়োগ করিবাব ইচ্ছা তাহাদের 
বড প্রবল । 

ভক্তগণ কত বলিলেন যে তাহার! প্রভুর দাস, ও প্রভ় প্রেমে 
অচেতন হইয়াছেন, কিন্তু পাঠানগণ তাহা খুনিল না। সেখানেই 
তাহাদিগকে বধ করিবে ইহাই উদ্যোগ কবিতে লাগিল । কিন্তু ইভ! 
হইতে পারে না যে, প্রভুর সেবা করিতে করিতে তাহার দাসগণ প্রাণ 
হভারাইবেন। কাজেই প্রভু চেতন পাইলেন, চেতন পাইয়া ভঙ্কাব কবিয়া 
উঠিয়া হরিধবনি ও নুতা আরম্ত করিলেন। প্রভুর হতাভঙ্গী দেখিরং 
তাহারা মুগ্ধ হইল, কিন্তু প্রভুর হুস্কারে তাহাদের মনে ভয়েব উদয় হইল। 
তখন তাহারা বুঝিল যে নৃত্যকাঁরী বস্তুটি মহাপুরুষ, আর ইচ্ছা করিলে 
তিনি তাহাদিগের সর্বনাশ করিতে পারেন । অতএব তাহারা ভয়ে 
ভধষে ভক্তগণের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। ইহাতে ভুঞক্তেব বন্ধন প্রঙ্গুর 
দেখিতে হইল না । তখন নানা উপারে প্রুর শাস্তি করিরা ভট্টীচার্যা 
তাহণকে বসাইলেন । এ পধ্যন্ত গর পাঠানগণকে লক্ষ্য করেন নাই । 

পাঁঠানগণের অবশ্ঠট ভক্তির উদয় হইয়াছে । প্রত বসিলে তাহার! 
এপ আকৃষ্ট হইল যে, সকলে আলিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল । 
পাঠান রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন, “ইহার! কয়েকজন তোমাকে ধুতুরা 
খাওয়াইয়া! অচেতন করিয়াছিল! ইহারা চোর, তোমার ধন-লোভে 
তোমাকে প্রাণে মারিতেছিল।* প্রভূ বলিলেন, “তাহা নয়, ইহার! 
আমার সঙ্গী; আমি কাঙ্গাল, আমার ধন নাই। আমার মুচ্ছার পীড়। 
আছে, আর ইহার! কৃপা করিয়া আমাকে সন্তর্পণ করিয়! থাকেন ।» 

বিজলী খান তখন অগ্রতিভ হইলেন: তাহার গুরু তখন ধর্মের 


প্রত ও পাঠনগণ ৫৩ 


কথা তুলিলেন। প্রন কুপা করিয়া তাহার সহিত কথা কহিলেন। 
তাহার পরে যাহ? হইবার তাহাই হইল ॥ রাজকুমার, তাহার গুরু, আর 
তাহাদের টসস্তগণ সকলে প্রস্তর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। স্ুল কথা, 
ভাগ্যবান পাঠানগুলিকে রুপা করিবেন বলিয়া প্র তাহাদ্গিকে আকর্ষণ 
করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই মুসলমান ধর্মগুরু তখন “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিদা 
বিহ্বল হইলেন, প্রহ্ধ তাহার নাম বাখিলেন রামদাম | যথা চরিতামতে : 

«তা সবাবে কৃপা করি প্রহ্থ ত চলিলা। সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইল]। 


পাঠান-বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি। সর্বন্্ গাইয়ে বেড়ায় মহাপ্রভুর কীন্তি ॥ 
সে বিজলী খান ঠৈল মহাভাগবত। সর্বতীর্থে হৈল তাহার পরম মহত্ব ॥৮ 


এইব্সপ শক্তিসম্পন্ন অবতার জগতে কে কোথা দেখিয়াছেন? এক 
ঘণ্ট| পূর্বের ষে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা নরপরাধ্ তৈথিক বধ করিতেছিল, এক 
ঘণ্ট। পরে সে কৃষ্ণ কুষ্ণ বলিয়া নুতা করিতেছে ! ইহারা কাহারা ? 
ইহারা মুললমান, হিন্বুদশ্মের পরম বিদ্বেমী। 

গ্রড় তাহার বুন্দাবনের সর্গিগণকে বিদায় দিতে চাহিলেন, কিন্তু 
তাহারা শুনিলেন না, তাহারা বলিলেন যে, তীহারা প্রয়াগ পর্যন্ত ' অবশ্য 
প্রহ্থর সহিত্ত যাইবেন। প্রভুর সহিত তাহারা চলিলেন। ক্রমে সকলে 
নিববিত্বে প্রয়াগে পৌছিলেন। সেখানে প্রভুর যমুনার নিকট বিদায় লইতে 
হইবে, কাজেই হঠাৎ প্রয়াগ ত্যাগ করিতে না পারির| 'প্রভু কিছুকাল 
সেখানে রহিয়া গেলেন । ইহাতে এই হইল যে, বৃন্দাবনে ষেরূপ কলরব 
হইয়াছিল, প্রয়াগেও সেইরূপ হইল। কোথা হইতে লক্ষ লক্ষ লোক 
আসিয়া ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া নুত্য ও হরিধ্বনি করিতে লাগিল। 
প্রয়াগ লোকারণা হইল । যথা--ভ্রীচৈতন্য চরিতামুতে £-- 
“গঙ্গ। যমুনা নারিল প্রস্থাগ ডুবাউতে। প্রস্থ ডুবাইল কুষ্ণ-প্রেষের বন্যামৃতে।» 

প্রেমের বস্তার সহিত তুলনা কেবল প্রভুর অবতারে হইয়াছিল। 


৫৪ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এমন সময় রূপ গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্বের বলিয়াছি, 
বির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধিপারী ছুই ভাই গৌড়-রাঁজ্যেশবরের 
মন্ত্রী ছিলেন। ইহারা দক্ষিণের ব্রাঙ্গণ, বাঙ্গলা দেশে বাস করেন। স্বীর় 
বিদ্যা বুদ্ধি ২লে খুসলমান রাজার মন্ত্রী ও মহা এশ্বরধযশালী হইয়াছেন! 
তাহাদের আর এক ভান ছিলেন, ঠাহার লাম অ্টপম, তিনি বাড] 
থাকিতেন | ঝাড়া কাষবেলী গ্রাম, গৌডেব নিবট, ফাহা কানলাইর- 
নাটশাল। বলি ভভিহিত। মুসলমান রাঁজার কার্য করেন বলিয়! 
তাহাদের জাতি গিয়াছে, অদ্ধেক মুললমান হইয়'ছেন। যখন মুসলমানগণ 
হিন্দুগণেব 'দন দেবখ কি চন্দির ভগ্র করেন, ভগন তাভার মধো তাহাদের 
থাকিতে হ৭। নাথাবিলে চাকুরী থাকে শা। কিন্ধ তাহাদ্র প্ররুভ 
টান হিন্দুধম্মে, তন এ রি কুরা তাগ করিতে পান শা করেন 
কি, না, এদিকে বাঁও ভারা সমাজে স্ুগিত, তি নবঘটপেষ ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত লারা » টি কছেন। ত্রাঙ্গণপ্তগণ৭ একফপ লোকেখ 
সহিত সঙ্গ গাজা অপাঁও করেন ন' | প্রদম বারণ, তাহারা প্্বধ্যশলী, 
গুলের ন্যাপ অর্থ বিঙরণ করেন ড ধিতায় কারণ, ভাভার। গ্ররুত হিন্দু 
অথচ প্রম জ্ঞান, বাডতে কার মাসে তেন পণর্দণ, দিবানিশি ত্রাঙ্ধ 
প1ঙঠের মেল।। এমন কি, সেকাল রামকেলী গ্রাম একটি অতি পরি 
হাঁদ ব'লর। পরিগণিত হইত ! 

এমন সমঞ্জে প্র্র প্রকাশ হল 1 এই দবির খান এ সাকর মলিক 
এক প্রকার বৈষ্ব, অথাৎ রম, নিষু। এই সমদর দেবতা মানেন। 
প্রহধ অবতীণ হঠ্বামাত্র তাহাদের প্র$তে জনেকটা বিশ্বাস হইল, আর 
তখন প্রঙুকে গোপনে পঙ্জ লিখিতে লা'গলেন। পত্রের তাৎপর্য এই, 
“প্রভু, তুমি পতিত উদ্ধার করিতে “মাগমন করিয়াছ, আমাদের 
সায় পর্তিত আর পাইবে না, আমাদিগকে উদ্ধার কর” প্রস্তু এ 


সনাতন ৪ রূপ ৫৫ 


সমুদায় পত্রের উত্তর দিলেন না; তবে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে 
একেবারে রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইলেন । প্রহর সহিত তাহাদের 
মিলন পূর্বে বর্ণনা কবিয়াছি। ইহাবা সনাতন ও রূপ নামে পরিচিত 
হইলেন । সনাতন, প্রকুক্ষে বলিলেন যে বৃন্দাবন যাইতে হইলে এক! 
গমন করিলে ভাঁল হয়।” প্র বলিলেন, “বামকেলী গ্রমে আমার 
আলিবার কোন প্রগেজন ছিল না, তোমাদের সহিত মিলিত হইতে 
আসিধাছি 1” তাহার পরে প্রত আবার বলিলেন, “তোমরা গৃতে যাও 
কৃষ্ণ গা ভোৌমাঁদিগকে রুপা ককিবেন।” ইহা বালরা গ্র 
বন্দাবনে না যাইয়া সেপান হইতে নীলাগলে প্রতাবর্তন করিলেন, 
তাহার পর শ্ীবুন্দাবন ভ্রমণ করিয়া এই প্রয়াগে আপিয়াতেন। এই 
ছুই ভাই, যদিও পূর্বে প্রুর কথা-মাত্র শুনিয়া, তীহাকে অবতার বলিদা 
বিশ্বংল করিঘাছিলেন, এখন প্রহর দশনে স্তাহাদের সেই' বিশ্বান শপ 
বন্ধমূল হইল । শুধু তাঁভা নর, তাহাদের ঘে।র বৈরাগোর উদয় €ইল। 
মার চাকরী করিতে গাঁরেন না, এমন কি, ঘরে থাবিভে পাবেন না। 
তবে বাজাব ভরে ছুই শ'উ একেবংবে চাপুবী ছাডিতে সাহস! হইলেন 
লা। জপ কনিষ্ঠ, তিনি গৃহে আপিলেন, আপিয়া রাহদা গেলেন" রাজ- 
সভার গমন কবেন না। সনাতন গোড়ে রহিলেন, কিন্ত রাজকাধা অ'র 
করেন না, বাপায় বসিরা থাকেন । রাজা সনাতনকে বারবার ড।কির। 
পাঠান, কিন্তু তিশি পীঠার ভাণ করিয়া রাজনভান আইসেন না। রাজা 
তাহার পরে চিকিত্সক পাঠাইলেন। তিনি যাইয়া রাজাকে বলিলেন 
যে, ধনাতনের পীড়। নহে । রাজা তখন স্বয়ং সনাতনের নিকট আপি: 
উপস্থিত। রাঙ্গা বলিলেন, “তোমাদের ছুই ভাইকে লইয়া আমা র 
সকল কার্ধা, এক ভাই দরবেশ হইল, তৃমি কার্ধ্। করিবে না, আমার 
কার্ধা চলে কিন্্রপে ?” সেদিন সনাতন একরপ রাজাকে বুঝাইয়৷ বিদায় 


৫৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করিয়া দিলেন। এমন সময় রাজা উড়িস্তা আক্রমণ করিতে চাহিলেন, 
আর সনাতনকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। তখন প্রভুর কৃপায় 
সনাতন বলিলেন যে, তিনি যাইবেন না। এবপ ছুঃসাহসের কার্ধ্য 
স্হজ জ্ঞান থাকিতে কেহ করে না, কারণ এরূপ কাধের ফল তখনি 
প্রাণদণ্ড! কিন্তু সনাতনের তখন প্রাণের মমতা! ছিল না, যেহেতু প্রভুর 
সহিত মিলনে তীহ্াব ঘোরতর বিরাগ ও অগন্ততাপ হইয়াছে । তখন 
সনাতনের আপনাকে এরূপ ঘ্বণা হইয়াছে যে, প্রাণবধ যে একটা 
দণ্ড, তাহ] তাহার আর বোধ নাই। তখন তীাহাব হৃদয় কেবল 
অন্তাপানলে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে, ভিনি মরিলেই বীচেন। 
যেবপ শৃলরোগী কি মহাব্টাধিগ্রন্থ লোক ভাবে যে, “মরিলেই বাচি” 
সেইকূপ সনাতনের তখন অন্তরে শুলরোগের ও মহাব্যাধির ক্যাট 
হইয়াছে | প্রভুর কপাঁর রাজা সনাতনকে বধ করিলেন না,. তবে ক্রুদ্ধ 
হয়! তাহ'কে কারাগাবে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া, যুদ্ধ করিতে চলিয়া 
গেলেন । সনাতন ঘোব নরকসধৃশ স্থানে কেবল মহাপ্রভুর চরণ 
ধাঁন করিধা প্রাণে বাচিযা রহিলেন। 

কপ পূর্কেই গৌড় তাঁগ করিয়াছিলেন, স্থত্তরাং তিনি আর 
কারাবদ্ধ হইলেন না। তিনি বাড়ী আসিয়া, তীহাদের অতুল এখবধা 
লইয়া কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যে এশ্বধ্যের নিমিত্ত 
লোকে অনায়ানে পরকাল নষ্ট ববে, এখন ইহার কয়েক ভাই কিরূপে 
সেই এশর্ষে র হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। 
রুপ ও সন্গতনের সস্তান নাই, তবে কনিষ্ঠ অনুপমের একটা পুত্র 
আছেন, নাম শ্রীজীব। উহাকে যৎকিঞ্ধিৎ এশ্বর্ধ্য দিয়! গদিতে 
বসাইলেন। আর যত ধন ছিল, তাহ বিলাইয়! দিবেন মনস্থ করিলেন। 
ইহার] জানিতেন যে, প্রন নীলাচল হইতে বুন্দাবন যাইবেন। কবে 


সনাতন কারাগারে ৫৭ 


সাইবেন তাহা জানিবার নিমিত্ত সেখানে দুইজন চর পাঠান হইল। 
প্রভু ষেই নীলাচল ত্যাগ করিয়া বুন্দাবনে চলিলেন, অমনি তাহারা 
আসিয়া বলিল ষে, প্রর বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। খন রূপ ও 
অন্পম, কারাগারে সনাতনকে লিখিলেন যে, তাহারা দুই ভাই প্রুর 
উদ্দেশ্টে বুন্দাবন চলিলেন, তিনি তে গতিকে পারেন খালছল হইয়া 
আমিতে থাকুন। আরও" লিখিলেন, ট্াহার খালাসেব নিমিত্ত দশ 
সহ মুদ্রা মুদিখাঁনায় গচ্ছিত রহিল । এইরপে পত্র লিখিয়া রূপ ও 
অন্নুপম তাহাদের বহমূল্য বলন ভূষণ পরিত্যাগ করিরা, ছেড়া কাম্থা ও 
'কৌপীন অবলম্বন করিয়া, বিন] স্বলে, কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইয়া প্রস্ুর 
চিরণ ধ্যান করিতে করিতে বুন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। তখন এক 
চিন্তা--এক কথা ভাবেন। ধাহারা চিরপিন সুখে কাটাইয়াছেন, 
কখনও কষ্ট পান নাই, তাহারা ষে পথে পথে, অনিদ্রার অনাহারে, রৌজে 
বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতেছেন, উহাতে তীহাদের কোন ছুখ কি কষ্ট নাই। 
সঙ্গে কপর্দকমাত্র নাই। যাহা আপনি আইসে, তাহা ছার! ক্ষধা নিবৃত্তি 
করেন। উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক, আশ এক-কিরপে প্রভৃব চরণ 
দর্শশ করিবেন। তাহাদের পাপ বৃহৎ, প্রভুর কৃপা ব্যতীত তাহাদের 
উদ্ধার ₹ইবাঁর আর উপায় নাই। প্রভুকে ধ্যান করিতে করিতে 
পাগলের ন্তায় চলিয়াছেন। প্রয়াগে যাইয়া! দেখিলেন যে, লক্ষ লক্ষ 
লোকে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। 
নৈয়ারিকগণ বলেন যে, ধুম দেখিলে অগ্রি নির্দেশ করা যায়। 
সেইরূপ যখন তাহারা! দেখিলেন যে, লক্ষ লক্ষ লোক হরি হরি বলিয়া 
প্রেমে উন্মত্ত হুইয়া নৃত্য করিতেছে, তখন নিশ্চয় প্রভু সেখানে 
আছেন। শেষে অনুসন্ধানে জানিলেন যে, প্রকৃতই প্রভু সেখানে। 
যধ্যাহ্নের সময় প্রভু নিভৃতে উপবেশন করিলে, ছুই ভাই অতি দীনভাবে 
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দন্তে তৃণ ধরিয়া দীনের দীন হইয়া, ক্কাপিতে কাপিতে, কান্দিছে 
কান্দিতে উঠিতে পড়িতে প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। বলিলেন, *হে 
দীনদয়াময়! হে পতিতপাবন, তোম। বাতীত আমাদের ন্যাঃ 
পতিতকে আর কে আশ্রয় দিবে ?» 

প্রভূ রূপকে রজনীতে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বন্ত 
নাথ তাহ'কে দর্শন মাত্র চিনিলেন। তখন সহাস্তে বলিতেছেন, *উ 
রূপ! দৈন্য পম্বরণ কব। কুষ্টের কৃপা অপার। তিনি তোমাদিগবে 
বিষয়-কুপ হইতে উন্ধীর কবিন'হেন ।৮ ইভা বলিয়া আবেগভরে ছুই 
ভাইকে হৃদরে পবিয়। আলিক্চন করিলেন । ভাবপরে তাহাদিগকে নিকট 
বসাইয়। তাহাদের বুত্তান্ত সমুদ্র শুনিলেন। রূপ যখন বলিলেন 0 
সনাতন পলাশ ক্সাছেন, ভখন সর্বজ্ঞ প্রড় বলি'লন, "না, ভিনি আ. 
বন্দী নাই, মামার এখানে আপিতেছেন | প্রন্ক বূপকে পাইয় 
কিছুকাল তাহাকে নিজে কাহে বাখিলেন, কারণ রূপের সহিত তাহা, 
অনেক কাধ্য ছিল । 

গ্রন্থ ভবন্বন্ধু, যত প্রেম-পাগলামি করুন না কেন, জীবের প্রা 
মমতা, জবের শর্গল কামনা, সর্দদ| হৃদ্ধে জাগরূক রাখিয়াছেন 
বুন্দানন যাইবার ছল কবিরা পদব্রজ্ে নীলা৯ল হইতে গৌড়েব নিক 
রাঁমকেলী গ্রামে গেলেন। আর জপ সনাতনকে আপনার রূপ ও গু 
দেখাইয়া ুলাইয়। কুলের ( ঘরের ) বাহিব করিলেন। কেন না» তাহা 
নিজেব কার্ধা উদ্ধার করে তীহাদের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন রি আ 
কেহ তখন ছিলেন না। সে কাবা কি?-না বুন্দাননের কতৃত্ব ভা 
গ্রহণ এবং পশ্চিষে পতিত জীবগণের উদ্ধার কর । 

মনে শানুন বুন্দাবন কৃষ্চলীলার স্থান । শ্রীপ্রভু জীবহদ 
সেই বুন্দাবনের কুষ্ণকে চেতন করাইতেছেন। তাহার প্রবন্িত ৫ 
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ধর, তাহার প্রধান অঙ্গ কাজেই বুন্দাবন। সেখানে এইরূপ শক্তি 
সম্পন্ন সেনাপতিগণের প্রয়োজন যে, তাহারা সেইস্থান বিপক্ষগণ 
হইতে রক্ষা করিতে পারেন। প্রহর ভক্তের মব্যে হাহারা বৃন্দাবন 
শাসন করিধেন, তাহাদের কাধ্য পশ্চিমদেশে প্র়র ধশ্ম গ্রচার ও 
জঙ্গলময় শ্রীবুন্দাবনের লুগ্ততীর্থ উদ্ধার করা। আরও এক কাধ্য 
বলিতেছি। বুন্দাবন ভারতে যত সাধু ও জ্ঞানীর বি5রণের স্ব'ন। 
কাজেই এই সেনাপতিকে এইরূপ হইতে হইবে যেয়ে কোন সাধু 
কিজ্ঞানী সেখখনে গমন করুন না কেন, তাহাদের সকললেই সেই 
গৌর-ভক্তগণের নিকট মন্তক নত করিতে হইবে । এইরপ ছুরহ কাধ। 
যিঁন করিবেন, তাহার প্রভুর শক্তিসম্প্ম হয়া টাই এভাদন 
তীহাদের আর একটি প্রধান কার্য ছিল। প্রভূর শন্তিতে তখন দেশে 
প্রবল এক বৈঞ্বদল হ্থষ্ট হইয়াছেন 1 অর্থীৎ আবাস বে গ্ার্থনা ববেন, 
“আমাদের গেষি বুদ্ধি পাউক ভাহ]| হইয়াছে । তীহাদের শাসনের 
নিমিন্ত নিদ্মাবলীর প্রয়োজন; নানা শাস্ব মগ্ন করিহা ঠৈফণবণধন্খ 

ভক্তিব প্রাধান্য স্থাপন করা কর্তৃন্য । এ অতারের ধশ্ম। 
ইহা নৃতন কাণ্ড, ইহার ঘোর বিরোধী অদ্বৈতবাদণ এখভ্ঞান' '-পণ্ডিতগণ, 
আব তীহারাই হিন্টুগণের নেতা । অতএব এ বলিয়া একটি নৃতন 
শা করিতে হইবে । তাহার পরে সমাজ কপিতে হহলে যেরূপ 
নিরমাবলীর প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে। এ সমুদয় করে এমন 
একি কাহার? করিলেই বা জগতে মানিবে কেন? | 

তাই গ্রহ স্বরং রূপ সনাতন ছুই ভাইকে আনিতে রাঁমকেলীতে 
গিয়াছিলেন। এখন তাহার এক ভাই সম্মুখে, স্থতরাং তাহাকে লইয়া 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন । শ্রীরূ্প-পনাতনকে বৈষ্বধর্ শিক্ষা দিয়া প্রভূ 
তাহাদের ছুই ভাইকে বুন্দীবনে পাঠাইয়াছেন। সেখানে দুই ভাই: 
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যাইয়া সে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড করেন, তাহাতে আবার প্রতিপন্ন হইবে 
যে, সবক্ষ প্র লোক চিনিতেন। “আবার বলি কেন, ন! প্রভুর 
লীলা মনোনিবেশপূর্র্বক পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি সর্বজ্ঞ। কোথায় 
“কোন ভক্ভি-আচার্য গোপনভাবে বান করিতেছেন, তাহা তিনি 
জাঁনিভেন। তাহাদের মধ্যে কাহীকেও আকর্ষণ করিরা নিকটে আনিতেন 
যেমন পুণুরীক বিগ্যানিধি। আবার কাহার নিকটে আপনি ধাইতেন, 
যেমন রূপ মনাতন। 

এই প্ররাগে ছুইজন মহাজনের সহিত প্ররর সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের 
একজন বল্পভ ভট্ট । এক শ্রেণীর বৈষ্ণব আছেন, ইনি তাহাদের নেত। | 
ইনি কয়েকখানি বৈঞুব-গ্রন্থ লিখিয়াছেন; শ্রীপর-স্বামীকে অবজ্ঞ! করিয়। 
ভাগবতে টাক! করিয়াছেন । ইনি বাল-গোপাল উপালক। বল্পভ 
ভট্টকে অগ্ঠাপিও তাহার দল গণ পূজা করিয়। থাকেন। ইহার বাড়ী 
প্রযাগের নিকট আন্ধুলি বা আউলি গ্রামে । মহাপ্রভুর আগমনে 
প্রয়াগের নিকটস্থ (েশসমূহ তরঙ্গারমান হর। হ্ৃত্রাং বল্পভ ভট 
ভাবিলেন, এই গৌডের বস্তুটী কি একবাধ দেখিয়া আমি । তাই 
 প্রয্াগে আঁসিলেন, এবং শ্রীপ্রহুকে দর্শন করিবাশাত্র ভক্তিতে গদ গদ 
হইলেন। তখন অনেক মিনতি করিয়া, প্রস্থুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনি 
বাড়ী লইয়া চলিলেন। সর্বজ্ঞ প্রভূ বেশ জানেন যে, ভট্টের মনে 
গর্ব রহিয়াছে, আর তিনি মনে মনে প্রছ্ুকে তাহার প্রতিছন্দী ভাবেন । 
' কিন্ত প্রভুর জানের প্রতি স্বেহ ৪ প্রেম ব্যতীত, দ্েষ কি হিংসা সম্ভব 
হয় না। প্রত ভট্র মহিত নৌকা! করিয়া তাহার বাডী চলিলেন। 

ভট্টের বাড়ী যমুনার তীরে, স্ৃতরাং যমুনা দিয়া নৌকা চলিল। 
বোধ হয় সেই লাভেই বা প্রভু ভট্টের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন । যমুনা 
এএদখিয়! প্রত হগ্কার করিয়া জলে ঝাপ দিলেন; নকলে তাহাকে ধরিয়া 
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উঠাইলেন। ভাহাতেই বা রক্ষা কি? কারণ প্রভৃকে নৌকায় উঠাইলে 
তিনি নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে নৌকায় ঝলকে ঝলকে জল 
উঠিতে লাগিল। এই যে প্রভু প্রেমেব তবঙ্গে নানাবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ 
করিতেছেন, তবু ভটের নিকট বলিরা প্র অনেক ধৈর্য ধরিয'ছেন। 
কারণ ভট্ট বহিরঙ্গ লোক, বহিরঙ্গ সঙ্গে প্রেম গুস্ফুটিত হয় না। যথা 
চরিতামুতে 
“যগ্ঠপি ভটের আগে প্র ঠর্যা মন । দুর্বার উদ্ভট ০গ্রম নহে সঙ্গরণ |, 

শ্ররপগোস্বামী যখন গ্রতুকে প্রথমে দশন কবেন, তখনই প্রভাতে 
বিশ্বাস হইয়াছে) কিন্তু একটু বাকী আছে। তখন ভাবিতেছেন, “কি 
আশ্চর্যা! শ্রীকঞ্চের চরণজ্যোতি ধান করিবেন আশা করিয়া যোগীগণ 
সহন্্ বপব যাণন কবেন, অথচ, কৃতকার্যা হয়েন না। কিন্তু এই 
প্রাহ্মণ-কুমার, ধাহাঁকে বালক বলিলেও হয়, তিনি কিনা প্রাণপণে 
শ্রীরুষ্ণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু 
পারিতেছেন না। শ্রীমতী শাশুডী ননদীর নিকট আছেন। এমন সময় 
বংশীধ্ব্ন হইল, রাধাঠাকুরাণীর অষ্টপাত্বিক ভাবের উদর হইল। মনে 
মনে বলিতেছেন, বন্ধু, অসময় বাশী বাজাইয়া কেন আমাকে লজ্জা! 
দা9?” আর নানা চেষ্টা করিরা শাশুড়ী-নদ্দীর নিকট প্রেম গৌপন 
করিবার চেষ্ট। করিতেছেন, কিন্তু “দুর্বার উদ্ভট প্রেম নহে নিবারণ |” 
প্রত যত্বু করিয়া বৈর্ধ; ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অবাধ্য প্রেম 
কথা শুনে না। 

প্রহর সঙ্গে ভট্টেব বাড়ী চলিরীছেন--কৃষ্*দাস প্রভৃতি, যাহারা 
বৃন্দাবন হইতে তাহার সহিত আপিয়াছেন, আর রূপ ও অনুপম । প্রন্থ 
আউলি গ্রামে গমন করিলে, অনেকে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আদিলেন, 
কিন্ত ভট্ট তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, “আমি গোসাঞ্িকে: 
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আনিয়! অকার্ধ করিয়াছি । ইনি যমুনা দেখিলে জলে ঝাঁপ দেন, আর 
উঠেন না। আমি প্রক্সাগ হইতে উহাকে আনিয়াছি, সেখানে রাখিয়া 
আদিব, তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয় সেখান হইতে তাহাকে আনিও 1” 
ভট্ট নিমন্ত্রিতগণকে সেবা করাইয়া আবার নৌকা করির] প্ররোগে বাখিরা 
গেলেন। ভট্ট ইহার কিছুকাল পরে 'নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে 
গমন করেন ও দেখানে গদাধরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, কিন্তু সে 
পরের কথা। 

ভট্রের ওখানে প্রভুর নিকট রঘুপতি উপাধ্যা আগমন করিলেন । 
ইনি ভ্রিহুতের পণ্ডিত, পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত। ইহার কৃত কবিতা পদ্য- 
বপ্পীতে উদ্ধত আছে। প্রত প্রয়াগে প্রত্যাবর্তন করিয়া রূপকে শিক্ষা 
দিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও স্থধ্যের ন্যায় তীহার লুকাইতে যাইয়া 
বিফল চেষ্টা, তথাপি একটি শিভূত স্থানে লুকাইয়া রহিবার চেষ্টা 
করিলেন এবং এইকপে দশ দিবম শ্রীরপকে শিক্ষা দিলেন! এ 
বূপকে ষে শিক্ষা দিলেন, তাহার সংক্ষেপে বর্ণনা শ্রীচরিতামৃতে আছে । 
তৎপরে প্রভু বারাণপী চলিলেন। রূপ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, আর 
বলিলেন “তোমার বিরহ সহ করিতে পারি না।* ইহাতে প্রভু কিছুমাত্র 
কোমল ন: হইয়া কক্ষভাবে বলিলেন, “সে কি ?* আমার আজ্ঞা পালন 
কর, কাজ কর, জীবের মঙ্গল সাধনার চেষ্টা কর, আপনার ক্ুথ-আশ! 
বিসঙ্জন দিয়! বুন্দাবনে ঘাও। তাহার পরে ইচ্ছা হয় আমার সহিত 
পীলাচলে দেখ! করিও । ইহা বলিয়া প্রহ্ন তাহাকে ফেলিয়া চলিলেন 
আর-- 

“মুচ্ছিত হইয়! রূপ রহিল পড়িয়। ॥*-_চরিতামৃত। 

এখানে শ্রীরূপের কথা আর একটু বলি। রূপ ও অন্গপম শ্রীবৃন্দাবনে 

যাইয়া দেখেন ষে সেখানে সুবুদ্ধি রায়। প্রভুর কি ভঙ্গী! এই শ্রীরূপ 


সনাভনের কারামোচন ৬৩ 


গৌড়ীয় পাতসার মন্ত্রী। স্ববুদ্ধি স্বয়ং গৌড়ের পাতমাহ ছিলেন। রূপ 
হোসেন সাহের চাকুরী করিতেন । আবার হোসেন সাহ তাহার পূর্বে স্বয়ং 
স্ববুদ্ধি রায়ের চাকুরী করিতেন । *কারণ স্থবুদ্ধি গৌড়ের রাজা ছিলেন। 
কূপ প্রভূর কপার রাজ্য তাগ করিয়া বুন্দাবনে, আর স্বুছি রায়ও গ্রভূর 
কৃপায় বুন্দাবনে। যখন হোপেন শাহ গৌড়ের রাজা বুদ্ধি রাখের ভৃত্য 
ছিলেন, তখন তিনি দীঘি খনন করিবার ভার শ্রাপ্ধ হখেন। তাহাতে 
অপরাধ পাইয়! রাজ স্বুদ্ধি হোসেনকে চাবুক মাবেন, আর তাহার দাগ 
অঙ্গে রহিয়া যায়। 

কিছুকাল পরে এই হোসেন স্ুবুদ্দিকে বিাড়িত করিয়! আপনি 
রাজ] হইলেন। কিন্তু স্দ্ধিকে, পূর্বে প্রতিপালক ভাবিয়া, বধ ন! 
কবিয়া, বরং অতি আদরের সহিত রাখিলেন। টদবাৎ হোসেনের স্ত্রী 
জানিতে পারিল যে, তাহার স্বামীর গাত্রে যে চাঁবুকের দাগ ইহা! স্থবুদ্ধি 
বায় কর্তৃক হইয়াছে। তখন সে তাহার স্বামীকে বাধা করিয়া, স্ুবুদ্ধির 
সুখের মধ্যে জোর করিয়া জল ঢালিয়া দেওয়াইল । এই জন্য স্ববুদ্ধি 
বাধের জাতি গেল। চিনি ইচ্ছ|। করিয়া এই জল পান করেন নাই। 
কিন্তু সমাজ তাঁভা শুনিলেন না, তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া ভাডাইয়া 
দিলেন। সেখানে পণ্ডিতগণ বলিলেন যে, তাহার তপ ঘ্বৃত পান করিয়া 
প্রাণত্যাগ করিতে হইবে । অবশ্ঠ স্ববুদ্ধি ইহাতে সম্মত হইলেন না। 
নেই সময় প্রভু বৃন্দাবন যাইবার পথে সেখানে উপস্থিত হন। স্ুবুদ্ধি 
প্রহ্থর কথ! শুনিয়া, তাহার নিকট যাইর1 আশ্রয় লইলেন ও প্রায়শ্চিত্তের 
ব্যবস্থা চাহিলেন। গ্রহ বলিলেন, “কৃষ্ণনাম সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত |” 
সববুদ্ধি মেই আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন, রূপ 
যাইয়া তাহাকে পাইলেন। তাই, প্রভুর কৃপায় গৌড়ের বাদসাহ ও 
মন্ত্রী উভয়ে এই সময় এক সঙ্গে বুন্দাবনে মিলিত হইলেন। 
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এদিকে প্রভুও প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া বারাণসী আসিলেন। পথে 
দেখেন চন্দ্রশেখর দাঁড়াইয়া ঠাহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। চন্দ্রশেখর 
প্রভুর চরণে পড়িয়া! বলিলেন যে, তিনি পূর্বব রাত্রে স্বপ্রে দেখিয়াছিলেন 
যে, প্রভু আসিতেছেন, তাই তাহার অপেক্ষায় পথে দ্াড়াইয়া আছেন। 
প্রভু তাহার পুরাতন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন: তপন মিশ্রের বাড়ী 
ভিক্ষা করেন, চত্্রশেখরের বাড়ীতে বাস করেন। ইহার দুই এক দিন 
পরেই একদিন সর্বজ্ঞ মহাগ্রতৃ চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, “দ্বারে যে 
বৈষ্ণব বসিয়া আছেন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস ।” চন্দ্রশেখব 
প্রভৃর আজ্ঞান্থদারে গমন করিলেন, কিন্তু কোন বৈষ্ণব না পাইয়া প্রভুকে 
যাইয়] বলিলেন, “কৈ, ছারে কোন বৈষ্ণব তে! দেখিলাম না ।” প্র 
বলিলেন, “তুমি দ্বারে কি কাহাকেও দেখিলে ন! ?” তাহাতে চন্দ্রশেগর 
বলিলেন, “দ্বারে একজন দরবেশকে দেখিলাম |” তখন প্রভু বলিলেন, 
“তা হাকেই লইয়া! আইস ।৮ এই দরবেশই সনাতন । 

ইনি কারাগারে তাহার কনিষ্ঠ রূপের পত্র পাইয়া, কারা-রক্ষককে 
উৎকোচ দ্দিয়া বাহির হইলেন | সে ব্যক্তি সপ্ত সহম্র মুদ্রা পাইয়া তাহাকে 
লইয়! রজনীতে গঙ্গা পার করিয়। পিপি । সনাতন, ঈশান নামক তৃতের 
সহিত গঙ্গ। পার হইলেন। পার হইয়াই বুন্দাবনাভিমুখে ছুটিলেন। 
সম্ছল মানত নাই, পরিধানে একবস্ত্র। তবে আহার কি আরামের 
ভাবন! তখন তাহার নাই,_কিরপে প্রসুর নিকটে যাইবেন ইহাই 
ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছেন। দিবানিশি চলিয়া পাতড়া পর্কতে 
আদিলেন। কোন ভূথিকের সাহাযো সেই পর্বত পার হইয়া আবার 
চলিলেন। .তাহার সঙ্গী ঈশানের নিকট অষ্ট মোহর ছিল, তাহা 
সনাতন জানিতেন' না । সেই স্থানে জানিতে পারিয়া ভূমিককে সপ্ত 
মোহর দিলেন, আর একটি ঈশানকে দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন ॥ 


সনাতনের কারামোচন শঙ 


ঈশান বাড়ী ফিরিয়া একজন মহাতেজন্বী প্রচারক হইলেন। ঈশানের 
বহুগণ এখনও বর্তমান । প্রভুকে একবার মান্ধ দর্শন করিয়াছেন। 
সনাতনের এই শক্তি। আর সনাতনের সঙ্গে কেবল দুই দিবস অজ্রমণ 
করিয়াছেন, ঈশানের এই শক্তি । আর ইহাই এত ত্েজস্কর হইল যে, 
তাঁহার পশ্চাৎ শত শত শিষ্য গুরু বলিয়া তাহাকে প্রাণ সমর্পণ 
করিলেন। 

সনাতন দিবানিশি চলিয়া হাজিপুরে আদিলেন। সেখানে 
সন্ধ্যার সমর বিশ্রাম করিতেছেন, আর উচ্চৈঃম্বরে হরেক নাম 
জপিতেছেন । এ জগতে কে কাঁর তল্লাস লয়? এক শ্রীভগবান আমার, 
আর আমি তাহার । তিনি ছাড়া আর কে-জানে যে সেখানে সনাতনের 
হ্যায় জীব বিরাজ করিতেছেন? এমন সময় সনাতনের ধর্ধ-ভগ্নীপতি 
শ্রীকান্ত সেই হাঞ্জিপুরে, গৌডের বাদলাহের নিমিত্ত ঘোড়া কিনিতে 
আসেন। তিনি উচ্চ টুঙ্গির উপর বসিয়া আরাম করিতেছিলেন, এমন 
সময় যে ব্ক্তি নাম জপিতেছিলেন, তাহার গলার স্বর শুনিয়। 
সনাতনের স্বরের মত বোঁধ হইল । তখন শ্রীকান্ত সন্দিপ্ধ হইয়া টুঙ্গি 
হইতে নামিয়া, সেই বক্তির নিকট আসিয়া দেখেন সনাতনই বটে, 
তবে মুখে দাড়ি, ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিধানে, দেহ জীর্ণ শীর্ণ, আর 
বদনে উদাস ও বৈরাগ্ভাব। ইহাতে শ্রীকাস্ত একেবারে অবাক 
হইলেন। একটু স্থির হইয়া বলিলেন, “একি, এই বেশে তুমি 
এখানে ?” তিনি গোৌড়ের সংবাদ কিছুই জানিতেন না। তখন 
সনাতিন সংক্ষেপে আপনার কাহিনী বলিলেন। শ্রীকান্ত বলিলেন, «বাড়ী 
চল।» সনাতন বলিলেন, «আমার বাড়ী কোথা? আমার বাড়ী আমি 
যাইতেছি।» শ্রীকান্ত বুঝাইতে গেলেন, কিন্তু মুখে উপদেশ আসিল না। 
ষেখানে খোর বৈরাগ্যের তরঙ্গ, সেখানে বিষয়-রূপ কুঠা স্থান পাইবে 
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কেন? শ্রীকান্তের কথা সনাতনের হৃদয়ে স্থান পাইল না, ভাসিয়৷ গেল। 
শ্রীকান্ত বুঝিলেন, সনাতন যাইবেন, ফিরিবেন না। শ্রীকান্ত অর্থ দিলেন 
সনাতন লইলেন-না। দারুণ শীত দেখিয়া শ্রীকান্ত একখানা শাল দিলেন, 
তাহাও তিনি লইলেন না। প্রীকাস্ত কান্দিতে লাগিলেন, পরে একখানা 
ভোটকম্ছল দিলেন। নিতান্ত অন্গরোধ ও শ্রীকান্তের ছু:ংখ হইবে 
ভাবিয়া সনাতন তাহা লইলেন, লইরা আবার অনস্ত পথে চলিলেন। 
শ্রীকান্ত দাড়ায়] কান্দিতে লাগিলেন । 
শচী মাতার একটী গীতের কিয়দংশ পূর্বের উদ্বৃত করিয়াছি, ষথা_ 
“তোমর। কেউ দেখেছ যেতে, 
আমার সোনার বরণ গৌর-হরি জনৈক সন্গাসী সাথে । ফ। 
তণহার ছেঁড়া কীথ। গায়, প্রেমে ঢলে পড়ে যায়, যেন পাগলের প্রায়, 
মুখে হরেফ্ষ বলে, দণ্ড করোয়া হাতে ৪” 

শচীমাতা ইহাই বলিয়া নিমাইয়ের সন্গ্যাসের পরে নদীয়৷ নগরে, তাহার 
পুত্রকে তল্লাস করিতেছেন। এই গেল গানের ভাব। গৌড় হইতে 
বৃন্দাবন চারি মাসের পথ। গৌড় হইতে বৃন্দাবনে যাইবার নানাবিধ 
পথ । সনাতন কি প্রভুকে ইহাই বলিয়। তল্লাস করিতে করিতে 
যাইতেছিলেন ? যথা-“তোমরা কি এই পথে একজন সন্ন্যাসী যাইতে 
দেখিয়াছ? তাহার কচি বয়স, বর্ণ কাচা সোনার ন্তায়। তিনি প্রেষে 
উন্মত্ত, তাই ঢুলিয়া ঢুলিয়। চলিয়াছেন। তাহার পরিধান কৌগগীন, 
গাত্বধে ছেঁড়া কাথ।, আর তাহার মুখে কেবল হরেক নাম |” না 
সনাতন কিছুই করেন নাই। তিনি একমনে গিয়াছিলেন। কাহারও 
নিকট একবারও প্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন নাই । কারণ সনাতন 
জানিতেম যে, সুর্য উদয় হইলে লোক আপনি জানিতে পাক্স। প্রত 
যেখানে আছেন, সেখানে লক্ষ লোকে হরিধ্বনি কগিতেছে, সেখানে 
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“লাকে তাহার কথা ভি্স অন্ত কথ] বলিবে না । কোথাও যদি বৃহৎ 
ঝড় হয়, তাহার নিদর্শন বহুদূর হইতে পাওয়া যায়। প্রত যেখানে 
উদয় হইয়াছেন, সে দেশ আর এক আকার ধারণ করিয়াছে । স্বৃতরাং 
দনাতন জানিতেন যে, প্রহর অবঞ্িতি বহুদূর হইতেও তিনি জানিতে 
পারিবেন ষে, প্রভু জীবের প্রতি কৃপা করিয়া নৃতা করিভেছেন। প্রস্থ 
ঘষে গ্রাম দিয়া গমন করেন নেখানে ও তাহার চতুষ্পার্শে তাহার 
গমনের সাক্ষী থাকে। তিনি যে পথ দিয়া গিয়াছেন, তাহার 
ছুধারে কাহার গমনের সাক্ষী রাখিয়া যান। প্রভু যখন যেদিকে 
বাইঙেছেন, বাষে দিকে আসিতেছেন, এই সংবাদ ত্বাহার বনু অগ্রে 
চলিয়া যায়। 

সনাতন যেইমাত্র বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন, সেই জানিন্ডে 
পারিলেন ষে প্রন ওই নগরে আছেন। তাহার কি বাড়ীর নম্বর তল্লাস 
করিতে হইল? তাহা নয়। প্রস্থ কোথা আছেন, না চন্দ্রশেখরের 
বাড়ী। চন্দ্রশেখরের বাড়ী কোথা? না, ষে দিকে লক্ষ লক্ষ লোক 
হরিধ্বনি করিতেছে! সনাতন এই সংবাদে অতিশয় আম্বান্গিত ও 
পুলকিত হইয়া! আন্তে আস্তে চন্দ্রশেখরের বাড়ী দ্বারে যাইয়া বদিলেন। 
অভস্তরে প্রত, ঘারে সনাতন | সনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতেছেন। 
সনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে করিতে প্রায় ছুইমাস হাটিয়া 
আসিয়াছেন। সনাতন প্রভুকে সম্মুখে পাইয়াছেন বটে, কিন্ত ইহাতে 
আশ্বান্্িত হয়েন নাই। কারণ তাহার হৃদয়ে অনুতাপ, ভাহাতে 
বিন্দুমান্র কপটত। নাই। ভাবিতেছেন, প্রহ্ব কি তাহাকে কপা 
করিবেন? তিনি না ঘোর নারকী? এই যে সনাতন আপনাকে 
ঘোর নারকী ভাবিতেছেন, ইহ! তাহার অটন বিশ্বাস। তাহার যে 
স্বদয়ের অনুতাপ সে কাল্পনিক নয়, সে প্ররুত। তাই প্রভুর নিকট 
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যাইতে ভয় হইতেছে। অন্ততাঁপ কাল্পনিক হইলে সে অন্নতাপে বিশেষ 
ফোন লাভ নাই। শ্রীভগবানকে বঞ্চনা করা ধায় না। 

ওদিকে সর্বজ্ঞ প্রভূ জানিতে পারিয়াছেন যে, সনাতন আসিয়াছেন ; 
তাই চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, “দ্বারে ষে বৈষ্ণব আছেন তাহাকে 
ডাকিয়া আন।» চন্দ্রশেখর আজ্। শুনিয়া বাহিরে যাইয়া দেখিলেন, 
দ্বারে কোন বৈষ্ণব নাই। তবে একজন অতি মলিন, জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় 
বলিয়া আছেন। তীহার মুখে দাড়ি, বেশ ঠিক দরবেশের ন্তায়। তাই 
প্রতুর কাছে বলিলেন যে, কোন বৈষ্ণবকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল 
একজন দরবেশ বসিয়া আছেন! প্রভু বলিলেন, *তাহাঁকেই লইয়া 
আইস।* চন্দ্রশেখর তো! অবাক । যাহার! দরবেশ তাহাদের উপব 
সাধারণতঃ লোকের কি বৈষ্ণবগণের বড শ্রদ্ধা নাই। তাহাদের যে সমুদয় 
ক্রিয়া আছে, তাহা অন্মোদনীয় নহে। প্রভৃকে রাঁজরাজেশ্বরগণ চেষ্টা 
করিয়া দর্শন পান না । আজি প্রত এই দরবেশকে আপনি ডাকিতেছেন 
ইহাতে সেই দরবেশ চন্দ্রশেখরের নিকট “আপনি” হইগাছেন।.». 

তখন হর্ষে, আশার, চিন্তায়, ভয়ে, ভক্তিতে, সনাতনে অঙ্গ 
তরঙ্গায়মান হইল। তিনি চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “সাগা 
মহাশয়, প্রভু কি আমাকে ডাকিতেছেন? আপনার তুল হয়েছে, 
প্রন আমাকে ডাকিবেন কেন? প্রত হয়তো আর কাহাকেও 
ডাকিতেছেন।” চন্দ্রশেখর বলিলেন, “হা, আপনাকেই ভাকিতেছেন।৮ 
তবু সনাতনের সন্দেহ গেল না। তিনি ভাবিতেছেন,_- প্রভু তাহাকে 
চকিতের ন্তাম একবার দোখয়াছেন। লক্ষ লক্ষ ভুবনপালন ভক্ত 
প্রভুর সেবা করিতেছেন, তিনি (সনাতন) অস্পৃহ্া পামর; প্রতৃর 
তাহার কথা মনে থাকিবে কেন? থাকিলেই বাঁ নরাধমকে তিনি 
ডাঁকিবেন কেন? তাই চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, “ঠাকুর আপনার 
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স্থুল হইয়াছে, আপনি ক্ুপা করিয়া ভিতরে গমন করুন, আর ভাল করিয় 
শঁজজ্ঞাসা করিয়া আস্কন যে কাহাকে ভাকিতেছেন।* সনাতন আবার 
বলিতেছেন যে, তিনি যে আপিয়াছেন এ সংবাদ তো প্রভুর নিকট তিনি 
সপাঠান নাই? এই লমুদায় আলাপ শুনিয়া চন্ত্রশেখর বলিলেন, 
আপপণাকেই ডাকিতেছেন, অতএব আপনি চলুন। তখন সনাতন 
4 যথ। ভক্তমালে )-- 


ছুই গোচ্ছা তৃণ করে, এক গোচ্ছ। দস্তে ধরে পড়িল গৌরঙ্গে-রাঙাপায়। 

ছুনয়নে শতধারা, রাজদগ্ডি-জন পারা, অপরাধি আপন! মানয় ॥ 

“তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি, সংসার-ভ্রমণে সদা ফিরি! 

কদধ্য বিষয়ভোগ, কামাদি ষড়ঙ্গ রোগ, তাহে ভ্রমি স্থখবুদ্ধি করি ॥ 

নীচসঙ্গে সদা স্থিতি, নীচ-ব্যবহারে মতি, নীচকর্মে সদাই উল্লাম ! 

এ হেন দুর্লভ জন্ম পাইয়া কি কৈন্ু কর্ম, কেবল হইল উপহাস ॥ 

শরণ লইন্স প্রভূ,হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু, করুণ।-কটাক্ষ মোরে কর। 

ও রাঙ্গাচরণে মতি, ক্রৈলোক্ের সায়গতি, এ অধম জনারে বিচার ॥ 

সনাভনের আর্তনাদ, শুনিয়। টৈস্য-বিষাদ, ছল ছল প্রভুর নয়ন। 

আলিঙ্গন দিতে চায়, সনাতন পাছে ধায়, কহে “মোরে না কর ম্পর্শন ॥ 

'তোম। স্পশযোগ্য প্রতুঃ মুঞ্ডি ছাড়া নাহি কতু, তৃণাম্পদময় এই দেহ। 

পাপময় স্থৃকদর্ধ্য, সাধুর সভায় বর্জ্য মোরে স্পশ প্রত না করহ্‌ ৪৮ 

প্রভূ কহে, “সনাতন দৈন্থ কর সম্বরণ, তোর দৈন্থে ফাটে মোর বুক । 

কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ না গণয়, হইল যে তোগার সম্মুখ ॥ 

কৃষ্ণকরুপা তোমা পরি, যতেক কহিতে নারি উদ্ধারিল! বিষয় কূপ হতে। 

নিষ্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্ণভক্তি মতি অহে। হোম! ৬৭, 
৮ 


প্রতু পূর্ব রূপকে প্রয়োগ শিক্ষা দিয়াছেন, এখন সনাতনকে শিক্ষা 
দিবার জন্ত কাশীতে রহিলেন। ছুই ভাইকে বৃন্দাবনে রাখিয়া তাহাদের, 
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দ্বারা জীবকে বৈষ্ণব-ধন্থের তত্ব শিক্ষা দিবেন। এই শিক্ষাকাধ্য সমাধা; 
করিতে প্রভুর ছুই মাস লাগগিয়াছিল। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে এ সমুদয় তত 
বিবৃত আছে। 

প্রভু বখন বুন্দাবন যাইবার জন্ত কাশী ত্যাগ করেন, তখন 
প্রকাশানন্দ বড় খুসি হইলেন এবং তখন যেখানে-সেখানে যখন-তখন, 
বলিতে লাগিলেন ষে, ভ্ীকষ্ণচৈতন্য মূর্খ সন্রযাপী, আপনার ধন্্ জানে না, 
বেদবেদাস্ত পাঠ ত্যাগ করিয়া নৃতাগীত করে, ভাবকালি দ্বারা ইতর 
লোককে ভুলায়। আবার মহা! এন্দ্রজালিক, নানারূপ আশ্চর্য্য দেখাইয়া 
বড় বড লোককেও মুগ্ধ করে। বাহ্দেৰ সার্ধভৌম নাকি তাহাকে 
কৃষ্ণ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। এমনকি তাহাকে নাকি যে দেখে 
সেই কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাম করে। কিন্ত এ সমুদায় ভাবকালি 
কাশীনগরীতে চলিবে না। প্রকাশানন্দ যখনই প্রভুর প্রভাব শুনিতেন 
তখনই উদ্নিখিত ভাবে প্রভুকে নিন্দা করিতেন.। কাশী ত্যাগ করিয়া 
প্রভু বৃন্দাবন গমন করিলে, প্রকাশানন্দ বলিতে লাগিলেন, *আমি যাহ! 
বলিয়াছি ঠিক তাহাই হইস্জাছে। ভয়ে চৈততন্ত আমাদের নিকট আসে 
নাই, পলাইয়া গিয়াছে । দেখিও এ নগরে সে আর আসিবে না।” 
কিন্তু প্রভু যখন ফিরিয়া আসিলেন, এবং নগরে আবার কোলাহল 
আরম্ভ হইল, তখন প্রকাশানন্দের পূর্ববকার কথা রহিল না। তখন 
সে কথা একটু পরিবর্তন করিয়া! বলিলেন, *ঠ5তন্ত আবার আসিয়াছে? 
তা আহক, দেখিও সে দুরে দুরে থাকিবে, আমাদের: এদিকে কখনও 
আসিবে লা।, তবে তোমরা তাহার নিকট যাইও না। তাহার বড় 
শক্তি, সার্বভৌমের ন্তায় প্রচণ্ড লোককে যে তুলায় সে তোমাদের 
ভুলাইবে বিচিঞ্জ কি? তাহার ষে মত তাহ! পালন রিলে ইংকাজ' 
পরকাল দুই-ই নষ্ট,হয়।» 
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প্রকৃত কথা, প্রকাশানন্দের যে বিশ্বাস তাহাতে তিনি বৈষ্ণবগণের 
মতে এক প্রকার নান্তিক। কাজেই প্রভুর ধশ্মেও গ্রকাশানন্দের ধরে 
সম্প্রীতির সম্ভাবনা নাই। প্রকাশানন্দের নিকট এই নিন্দা শুনিয়া ষে 
প্রতৃকে কখন দেখে নাই সে প্রন দর্শনে নিরস্ত হইতে পারিত, কিন্ত 
যে একবার চীদমুখ দেখিয়াছে, সে আর তাহা শুনিবে কেন? যাহা 
হউক, প্রকাশানন্দ প্রন্থুর এই উপকার করিলেন ষে, তাহাকে কিঞ্চিত 
পরিমাণে নিজ্জনে সনাতনকে শিক্ষা দিবার অবকাশ কবাইয়া দিলেন । 

এদিকে প্রুর ভক্তগণ মহারেেশে দিন যাঁপন করিতে লাগিলেন। 
তাহার জানেন যে, তাহাদের প্রত শ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; তাহারা প্রতৃকে প্রকৃতই 
প্রাণাধিক ভালবাসেন, স্ৃতরাং প্রভুর নিন্দা শুনিয়া! তাহারা মম্মাহত 
হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহাদের দুঃখ প্রহুর নিকট জানাইতে 
লাগিলেন। প্রভূ শুনিতেন আর ঈষৎ হাস্য করিতেন, কিছু বলিতেন 
না। তখন ভক্তগণ এক পরামর্শ করিলেন। সেখানে একজন 
মহারাস্্ী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি বড় লোক । তিনি প্রভুকে দর্শন 
মাত্র তাহার চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। প্রকাশানন্দ একপ্রকার 
কাশীর রাজা। তাহার প্রতি এই ব্রা্ষণের বড় ভক্তি ছিল, কিন্ত 
প্রভুকে দর্শন করা 'অবধি তিনি প্রভুর চরণ আশ্রয় "করিলেন । তাহার 
ইচ্ছ! ষে প্রকাশানন্দও তাহাই করেন। তাই তাহাকে প্রভুর চরণে 
আনিবার নিমিত্ত তাহার নিকট প্রভুর গুণান্থবাদ করিতে গিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহাতে কোন সুফল হইল না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন যে, গ্রকাশানন্দ 
সরল চিত্ত সাধু । প্রভুকে যে তিনি নিন্দা করেন তাহার কারণ প্রতুকে 
তিনি কখনও দেখেন নাই । একবার যদি তিনি প্রতুকে দেখেন তবে 
তাহার দুণ্দ্রতি ঘুচিঘা যাইবে । কিন্ত প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট 
আমিবেন না, প্রত্ুকেও তাহার নিকট যাইতে বঙ্গিতে পারেন না। 
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ইহার উপায় কি? তখন ভিনি প্রভুর ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া 
এক পরামর্শ করিলেন। ভাবিলেন ষে কাশীর সমুদায় সন্গাসীকে নিমন্ত্রণ 
করিবেন, করিয়া গ্রভৃকে মিনতি করিয়া সেখানে লইয়া যাইবেন। এই 
পরামর্শ সাব্স্ত হইলে মহারাষ্ত্রী ব্রাহ্মণ দশ সহম্্র সন্াসী নিমন্ত্রণ 
করিলেন, তীহাদ্রে অভার্থনার নিমিত্ত প্রকাণ্ড আয়োজন করিলেন। 
তাহার পর, সকল ভক্তগণ জুটিয় প্রভুর নিকট গমন করিয়! নিমন্ত্রণের 
কথা বলিলেন । মহারা স্ত্রীর ব্রাহ্মণ প্রহুর চবণে পড়িয়া বলিলেন, প্প্রতু 
আমর! জানি সন্গাসী সমাজে, আপনি গমন করেন না; কিন্ত আমার 
বাড়ী আপনার পবিত্র করিতে হইবে ।* প্র সর্বজ্ঞ, তাই এ সমুদয় 
ষড়যন্ত্রের মন্ম বুঝিলেন। দেখিলেন যে, তীহার ভক্তগণ সকলে পরামর্শ 
করিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণে লইয়া যাইতে আসিরাছেন। বুঝিলেন যে, 
সন্মাসীগণের উদ্ধার সকলের উদ্দেশ্ট । তখন প্রভূ ঈষৎ হাস্য করিয়া 
বলিলেন, «তোমাদের যাহা অভিরুচি*। তখন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি 
করিয়! উঠিলেন। 

গ্রকাশানন্দ শুনিলেন যে, *চৈতন্চ*» নিমন্ত্রণে আঁসিতেছেন, আর 
এ কথা এই দশ লহল্র নিমস্ত্রিত সপ্যাসী শুনিলেন। অন্যান্য সন্নাসীগণ 
বড় কৌতুহলক্রাস্ত হইলেন, কিন্ত গ্রকাশানন্দ সম্ভবতঃ একটু চিস্তিত 
হইলেন। এই “চৈতন্র*, ধাহাকে তিনি প্রকাশ্টে বহুবার নিন্দা 
করিয়াছেন, এখন অনীয়াপে তীহার স্থানে”-তিনি যেখানে সর্ধবলে 
বলীয়ান সেখানে- স্বেচ্ছাপূর্বক আসিতেছেন! ইহার উদ্দেশ কি? 
সার্বভৌমের ন্ায় তাহাকেও ভুলাইবে নাকি ? | 

সময় মত সন্গযাসিগণ সভায় আসিলেন এবং প্রভুর জন্ত অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। তাহারা দেখিবেন, ধাহাকে লোকে শ্রীভগবান 
বলিয়া পূজা করে সে সন্সাসী না জানি কেমন! এমন সময় প্রত, 
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সনাতন গ্রভৃতি চারিজন ভক্ত সঙ্গে করিয়া ধীরে-ধীরে নাম জপিতে- 
জপিতে উপস্থিত হইলেন। এখানে আমি আমার “প্রবোধানন্দের 
জীবন-চরিত* গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিব । 

প্রভূ আসিলে সন্গাঁপী-সভীঁয়, “এ চৈতন্ত আসিতেছেন* বলিয়া একটি 
ধ্বনি হইল। মকলে উকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতেছেন 
'যে সাড়ে চারি হস্ত প্রমাঁণ দীর্ঘ, কীচাকাঞ্চন বর্ণের একটি যুব! পুরুষ 
অতি মন্থর গতিতে, অবনত বদনে আগমন করিতেছেন। মুখের এরূপ 
কমনীয় ভাব যে, স্ত্রীলোকের মুখ বলিয়া ভ্রম হয়। প্রসন্ন বদন, উন্নত 
ললাট ও কমল নয়ন। প্রন মস্তক অবনত করিয়া যেন সশঙ্ক ও সলজ্জ 
ভাবে ধীরে-ধীরে আসিতেছেন। তাহার পশ্চাতে তাহার চারিজন 
ভক্ত ।॥ সন্ন্যাসিগণ বৃহৎ চন্দ্রীতপতলে বসিয়া আছেন। প্র অগ্রে 
'আপিয়া মুখ উঠাইরা যোড়করে তাহাদিগকে নমস্কার করিলেন। পরে 
বাহিরে পাদ প্রক্ষালনের যে স্থান ছিল, সেখানে পাদ প্রক্ষালন করিয়া 
সেইখানেই বসিলেন। 

সন্গ্যাসিগণ এ পর্যন্ত তাহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন; দেখিতেছেন 
তাহার বয়ঃক্রম অতি অল্প, এমন কি পালক বলিলেও হয়। প্রভুর 
বয়ঃক্রম তখন একব্রিশ, কিন্তু দেখিতে তাহ! অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বলিয়। 
বোধ হইত! মুখে ওদ্ধতোর চিহও নাই। বরং দেখিলে বোধ হয় 
এরূপ সরল নিরীহ ভাল মানুষ ভ্রিজগতে কেহ নাই। বদন মলিন অথচ 
প্রফুল্ল, ষেন অস্তরে ছুঃখময় আনন্দ রহিয়াছে । 

প্রস্তর মুখ দেখিয়া প্রকাশানন্দের চিরকালের শক্ত মুহূর্ত মধ্যে 
বিলুপ্তপ্রায় হইল । বরং সেই মুখ যেন তাহার. প্রাণকে টানিতে লাগিল। 
প্রকাশানন্দ সদাশয় মহাজন। তাহার সভাতে শ্রীরুফ্চৈতন্ত আসিয়া 
অপবিত্র স্থানে বসিলেন, ইহ। সামান্ততঃ তিনি করিতে দিতেন লা। 


৭৪ শ্লীঅমিদ্বনিমাই-চরিত 


তাহার পরে প্রভৃর উপর বত রাগই থাকুক, তিনি ষে একজন প্রকাণ্ড 
বস্তু, তাহা তখন বে বুঝিয়াছেন। আবার গ্রভৃর বদন দর্শনে ও তীহার 
দীনতায় মুগ্ধ হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি উঠিয়া 
দাড়াইলেন, তাহার সঙ্গে সেই সহজ্রাধিক সম্নাসী সকলে দীডাইলেন । 
তখন প্রকাশানন্দ, প্রভৃর আহবান রিয়া বলিলেন, “ক্রীপাঁদ! সভার 
মধো আন্থন। অপবিত্র স্থানে বসিয়া কেন আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছেন ?* 

ইহাতে প্রভু করযোড করিয়া বলিলেন, “আমার সম্প্রদায় অতি হীন, 
আপনার সম্প্রদায় অতি উচ্চ, আপনাদের সভার মধ্যে আমার বসা 
কর্তব্য নয়।* ইহার তাৎপর্য এই ষে প্রভু ভারতী সম্প্রদাক়্ে প্রবেশ 
করেন । নন্গানীপদিগের মধো যত সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে সরস্বতী, 
তীর্থ, পুরী প্রভৃতি উচ্চ এবং ভারতী নীচু । এ কথা শুনিরা ও প্রত্ুর 
দৈন্যে মুগ্ধ হইয়া, সরস্বতী আপনি উঠিয়া আসিয়। তাহার হাত ধরিয়া 
একেবারে সভার মধাস্থানে লইয়া বসাইলেন। 

মহান্মুভব সরম্বতীর তখন শক্রতা প্রায় গিয়াছে, বরং সেই স্থানে 
বাৎসলা স্েহের উদয় হইয়াছে। প্রভুর সরল ও স্বন্দর মুখ, দীনভাব ও 
চরিত্র দেখিয়। সরস্বতী বুঝিয়াছেন যে, তাহার গ্রতুর প্রতি ক্রোধ ছিল 
বটে, কিন্ত প্রভুর তাহার প্রতি ক্রোধ মাত্র নাই। ইহাতে মনে একটু 
অন্কতাপের উদয় হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, “ভ্রীপাদ! আঙি 
শুনিয়াছি আপনার নাম শ্রীকুষ্তন্ত এবং আপনি শ্রীকেশব ভারতীর 
শি্ত | কিন্তু আমাদের মনে একটি দুঃখ আছে। আপনি এই স্থানে 
থাকেন, আমরা আপনার এক আশ্রমের, অথচ আমাদিগকে দর্শন দেন 
নাই কেন” ? 

প্রত্ত এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, নিতান্ত অপরাধীর স্তানব অবনত 
সুখে রহিলেন। 


গ্রতৃ ও সরস্বতী ৭৫. 


তখন সরম্বতী ঠাকুর সরলভাবে তাহাকে সমূদয় মনের কথা বলিভে- 
লাগিলেন। বপিলেন, *গ্রীপাদ! আপনার তেজ ও ভাব দেখিয়া 
আমরা বিশ্বিত হইয়াছি। আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বোধ হয়। 
আপনাকে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করি আপনি আমাদের সাম্প্রদায়িক 
সন্গাসীর ষে প্রধান ধম্দ বেদপাঠ তাহা আপনি করেন না। আবার 
সন্ন্যাসীর পক্ষে নিতাস্ত দু্ণীয় কার্ধ্য, নৃত্য গীত প্রভৃতি ভাবকালিতে 
আপনি নিমগ্ন থাকেন। আপনি স্বোধ, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে 
শীর্ষস্থানীয় ব্ক্তি। আপনি এ সমস্ত ধশ্মবিরুদ্ধ কাধ্য ও হীনাচার কি 
কারণে করেন তাহা! রূপা করিয়া বলুন” ! 

সরস্বতীর প্রকৃতই তখন বিদ্বেষ ভাব গিয়াছে । আবার প্রভুর 
নিকটে বসিয়া ইহা বুঝিতে পারিলেন ধে, তিনি যাহা পূর্বের ভাবিয়া 
ছিলেন এ ব্যক্তি নিতান্ত ভাহা নয়। এই জন্য, আপনি যে পূর্বে প্রভুকে 
নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই দোষ খণ্ডন করিবার নিমিত্ত ও কঙক 
কৌতুহল তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত আত্মীয়তা ভাবে, প্রণয় বিরক্তির সহিত 
উপরোক্ত কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রন কি উত্তর করেন ইহ' 
গুনিবার নিমিত সভাস্থ সকলে শব্ধ হই$1 রহিলেন। 

কথ! এই, প্রভুকে দেখিয়া সরম্বতী ও তাহার সহঙ্গধিক শিল্কের 
যন বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়াছে । তাহাকে দেখিগাই সকলে বুঝিলেন যে, 
এ বস্তরটি হয় সিদ্ধপুরুষ, নয় কোন দেবতা! ছলনা করিয়া মন্স্তদমাজে 
বেড়াইতেছেন। 

সরম্বতী যেন্ধপ বাৎসল্য ভাবে বলিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ গুরু- 
বুদ্ধিতে উত্তর দিলেন। শ্তরীগৌরাহ্গ মণ্তক অবনত করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “পাদ! আমি আমার কথা আমূল আপনার শ্রীচরণে' 
নিবেদন করিতেছি । আমি যখন গুরুর আশ্রয় লইলাম, তখন তিল্দি 


”৬ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


'দেখিলেন যে, আমি মূর্থ। ইহাতে তিনি বলিলেন, “বাপু তুমি মূর্খ” 
তুমি বেদান্ত পড়িতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে তুমি দুঃখিত হইও 
না। তাহার পবিবর্ে আমি তোমাকে অতি উত্তম দ্রব্ই দিতেছি” 
ইহা বলিয়া তিনি বলিলেন, “এই গ্লোকটি তুমি কণঠস্থ কর :__ 
হরেনণম হরেনণম হরেনণমৈব কেবলং। 
কলৌ নান্তোব নান্তেব গতিরন্তথা ” ॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কস্বর সঙ্গীত হইতেও মধুর । তিনি যখন মলিন 
“মুখে ধীরে ধীরে আপনার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলে 
নীরব হইয়া শুনিতে লাগিলেন। প্রভূ যে শুদ্ধ এই গ্পোকটি পাঠ 
করিলেন তাহা নয়, উহার ব্যাখ্াাও করিলেন। সে বাখ্যাা অদ্ভুত! 
এই স্কুদ্ব ্লোকের মধো যে এরূপ অর্থ আছে তাহা পূর্বে কেহ জানিতেন 
না। প্রভু শ্লোকের অর্থ করিয়া পরে বলিতেছেন,_গুরুদেব আমাকে 
“বলিতে লাগিলেন, “এই দেখ বাপু কলিকালে নাম ব্যতীত আর গতি 
নাই ; অতএব তুমি শ্রদ্ধ কৃষ্ণ নীম জপ কর, তোমার আর কোন কার্ধা 
করিতে হইবে না; ইহাতে তোমার কর্শবন্ধ ক্ষয় পাইবে, অধিকন্ত ব্রহ্মা 
প্রভৃতি যে দুল্লভ ধন “কৃষ্ণপ্রেম”, তাহাও লভ্য হইবে ।” 

সন্াসীরা ও গ্রকাশানন্দ নানা কারণে প্রতর কথা শুনিয়া একেবারে 
মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রতুর নিকট হরেনাম শ্লোকের ঝাখা শুনিয়া 
:বুঝিলেন ষে, বালক-সস্যাসী একজন প্রবল পণ্তিত। 

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন, আমি গুরুদেবের আজ্ঞা পাইয়! 
অন দ্ঢ করিয়া কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিলাম। জপিতে জপিতে আমার 
'অনভ্তরাস্ত হইল, ক্রমে আমার সব প্রকৃতি পরিবন্তিত হুইল। তখন 
খ্খামি কখন হাসিতে, কখন কান্দিতে, কখন নাচিতে, কখন বা গাহিতে 
গিলাম, তখন ভাবিলাম, আমার এ কি দশা হইল? এত উন্মাদের 


কষ্খলামের মাহাত্মা ৭ত। 


অবস্থা! তবেকি সত্যই আমি পাগল হইলাম? এইবপ ভাবিয়া», 
ভীত হই আবার গুরুর শরণণপন্ন লইলাম, এবং তাহার চরণে এই" 
নিবেদন করিলাম ষে, “প্রভূ, আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিলেন? ইহার" 
এ কি প্রকার শক্তি? আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি কৃষ্চনাম জপিতে- 
ছিলাম। জপিতে জপিতে আমার বুদ্ধি ভ্রাস্ত হইয়া গেল। এখন 
নাম জপিতে জপিতে আমি হাসি, কাদি, নাটি, গাই, এমন কি, নাম 
জপিয়! আমি পাগলের মত হইরছে। এখন ইহ! হইতে কি করিয় 
উদ্ধীর হইব, তাহা কূপ! করিরা বলিয়া দ্ন।» 

আমার এই কথ শুনিয়া! গুরুদেব হাশ্ত করিয়া বলিলেন, “এ তোমার 
বিপদ নয়, সম্পদ । তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে, কারণ কষ্চনামের' 
শক্তিই এইরূপ | উহাতে হৃদয় এরূপ চঞ্চল করে, _রুঞ্চের চরণে রতি 
উৎপাদন করে । জীবের যে পরম পুরুঘার্থ, যাহা হইতে অধিক সৌভাগা 
আর হইতে পারে না, তাহাই অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম, তুমি লাভ করিয়াছ।” 
ইহাই বলয় গুরুদেব আমাকে কখণেকটি শ্লোক শুনাইলেন। যথা 
শ্রীমপ্ভাগবতে-__ 

“এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীন্ত্যা জাতানুবাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈ:। 
হসতাথো রোদিতি রৌতি গায়তুন্মাদবন্গ তাতি লোকবাহঃ ॥” 

অর্থাৎ_ এই প্রকারে ধিনি অন্রাগ-বিগলিতচিত্ত হইয়া উচ্চৈঃশ্বরেঃ 
আপনার প্রিয় ক্ণনাম লইয়৷ হাস্ত রোদন হুঙ্কার গীত ও নৃত্য করেন,, 
তিনি সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া! জীবগণকে রক্ষা করেন।” 

“মধুরমধুরমেতন্নঙ্গলং মঙ্গলানাং মকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্‌। 
সক্ূদপিপরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়! বা ভূগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষণনাম, 1” 

অর্থাৎ-_«ষে কেহ হউক না কেন, যদি পরম মধুর মঙ্গলের মঙ্গলকরু 
সকল নিগমের হৃফল-স্বরূপ চিন্ময় কৃষ্ণচনাম একবার হেলায় ব| শ্রদ্ধায় 
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গান করে, তাহা হইলে হে ভৃগুবর, সেই কৃষ্ণের নাম তাহাকে উদ্ধার 
করেন ।” 
“তৎকথামৃতপাথোধো বিহরস্তোমহামুদ: | 
 কুর্ধ্বস্তি কতিনোইরুচ্ছং চতূর্বর্গং তূণোপমং |” 

অর্থাং--“যে রতি ব্ক্তিরা মহানন্দে কৃষ্ণচকথামুত-সাগরে বিহার 
করেন, তাহার! কচ্ছলভা চতুর্ধর্গকে অনায়াসে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিতে 
পারেন।” 

তদস্তর গুরুদেব বলিলেন, তুমি রুষ্ণপ্রেম পাইঘাছ, আমি তোমার 
গুরু, তোমার নিমিত্ত আমিও কৃতার্থ হইলাম ।” গুরুর এই আজ্ঞা 
শুনিয়া আমার শঙ্কা দূর হইল। আমি তাহার আজ্ঞায় দৃঢ় করিয়া 
কৃষ্কনাম জপিতে থাকি । ইহাতে আমি ষে ক্রন্দন হাস্ত প্রভৃতি কৰি 
তাহাতে আমার হাত নাই । ইহা আমি নামের শক্তিতে করিয়! থাকি 
ইচ্ছ। করিয়। করি না!” শ্রীগৌরাঙ্গ যখন দৈন্যের শক্তিতে কথা কহিতে 
লাগিলেন, তখন যেন মধু বর্ণ হইতে লাগিল। তাঙছার বাক্য শুনিয়া 
সন্যাসীদিগের চিত্ত কোমল হইল। 

প্রীগৌরাঙ্গ গ্রকাশানন্দের প্রশ্নগুলির উত্তর ক্রষে দিলেন। প্রথম 
বেদ পাঠ কর না কেন? ছিতীয় নৃতাগীত কর কেন? তৃতীয় সন্ন্যাসী- 
দিগের সহিত ইঞ্টগোষ্ঠী কর নাকেন? প্রভু ইহার উত্তরে বলিলেন, 
বেদাস্ত ন! পড়িলেও চলে, হরিনামই যথেষ্ট । আবার বলিলেন, বেদান্ত 
পড়িলে, কোন ফল হয় নাই। বিশেষত; কলিকালে, হরিনাম ব্যতীত 
আর গতি নাই--নাই-_লাই । আর নৃত্য গীত সম্বন্ধে বলিলেন, তিনি হে 
নৃতা গীত করেন, সে আপনার ইচ্ছায় নহে । নাম করিতে করিতে, তাহার 
শক্তিতে প্রেমোদয হয়, আর তখন নৃত্য গীত আপনিই আমে । সন্যাসী- 
“দিগের সহিত কেন মিলিতে যান না, তাহার কোন কারণ দেখাইলেন ন!। 
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প্রকাশানন্দের চিত্ত তখন প্রভূ কর্তৃক কত্কট। আকু্ট হইয়াছে । 
কিন্তু তখনও তাহার অভিমান তাছে। তখনও তিনি ভাবিতেছেন, 
“এ যুবক একটি স্থন্দর বস্ত, ইহার কথা অতি মিষ্টি, এ অতি স্থবোধ, 
তবে একটু চঞ্চল। যদি আমার কাছে কিছু দিন থাকে, তবে এই 
রুফচৈতগ্ঠ একটি অপূর্বব সামগ্রী হইবে। ইহার কৃষ্কপ্রেম হইয়াছে 
ইহা ভাল, তবে বেোাস্তের প্রতি ভক্তি নাই, অধশ্ত দোষের 
কথ11” প্রকাশানন্দ এইরূপ চিন্তা করিয়া পরে বলিতেছেন,_“এ অতি 
উত্তম কথা । ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কৃষ্ণনাম 
রও, ইহাতে সকলেরই সন্তেষ,। আর কষ্প্রেম হওয়া বড় ভাগোর 
কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবে বেদাস্তের উপর অশ্রন্ধা কেন?” 
প্রতু বলিলেন, “শ্রীপাদ আমাকে ষে প্রশ্ন করিলেন তাহার ঘদি উত্তর 
ন] দিই, তবে অপরাধ হইবে । আবার উত্তর দিলে, তাহা যদি 
আপনাদের তৃথ্িকর না হয়, তাহা হইলেও আপনারা বিরক্ত হইতে 
পারেন। অতএব আপনার! যর্দি আমার অপরাধ না লয়েন, তবে আমি 
সরলভাবে বলিতেছি, কেন আমি বেদান্ত পড়ি না।” 

ইহাতে প্রকাশানন্দ বাগ্রভাবে বলিণেন, “শ্রীপাদ, আপনি কি 
বলিতেছেন? আপনার কথা শুনিয়া আমরা বিরক্ত হইব, ইহা! হইতেই 
পারে না। আপনার মুখে স্বধা রক্ষিত হইতেছে । আপনার মাধুরী- 
পূর্ণ বিগ্রহ দেখিলে আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। 
আপনি অন্যায় বলিবেন, ইহা হইতেই পারে না। আপনি স্বচ্ছন্দ 
বলুন, বলিয়া আমাদের কর্ণ পরিতৃপ্ত করুন।” 

প্রভু বলিলেন, “বেদাস্ত ঈশ্বরের বচন। ইহাতে ভ্রম-প্রমাদ 
সম্ভবে ন।। বেদাস্তচ্ত্রের যে মুখা ভাহা অবশ্ঠ মানিব। কিন্ত 
শহ্করাচার্ধ যে অর্থ করিয়াছেন তাহ শঙ্করের বাকা, ঈশ্বরের বাক্য 
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নহে। স্থত্রের যে অর্থ তাহা পরিক্ষার লেখা আছে। ম্থতরাং সুঙ্জ 
থাকিলে ভায্তে যাওয়ার গ্রয়োজন কি? ব্যাথার তখনি প্রয়োজন 
যখন স্থত্র বুঝিতে কষ্টকর হয়। আমরা দেখিতেছি, স্ত্রের অর্থ বেশ 
সরল, কিন্ত শঙ্করাচার্য ষে অর্থ করিয়াছেন, তাহা বুঝা কষ্টকর | 
আপনার। দেখিবেন হ্বত্রের অর্থ একরপ, কিন্তু শঙ্কর কোন উদ্দেস্ঠ 
সাধনের জন্য ইহার অর্থ অন্তপ্রকার করিয়াছেন। ফলকথণ স্তর থে 
সরল তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু শঙ্কর যে ভাবে তাহার অর্থ 
করিয়াছেন তাহা তাহার পরিকল্পিত,-স্ত্রের অর্থের সহিত তাহা 
মিলে না।” 

প্রভুর এই কথা শ্তনিরা সন্ন্যাসীর৷ একটু বিরক্ত ও চকিত হইলেন । 
_ শঙ্করাচার্ষের ভাস্তে যে বিপরীত অর্থ থাকিতে পাবে, ইহা তাহাদের 
মনে স্বপ্রেও উদিত হয় নাই। কারণ শঞ্করাচার্ধাকে তাহার। জগদ্গুরু 
বলিয়া মান্ত করেন, স্ৃতরাং তাহার ভান্তে দোষারোপ করায়, তাহারা 
বলিলেন, “ণ্রীপাদ, আপনার এত বড় কথা বলিবার কি হেতু আছে? 
শঙ্করাচার্ধয জগতের নমশ্য। তীহাকে সকলেই গুরু বলিয়া মান্থ করেন । 
আপনি ষে তাহার ভান্তে দোষারোপ করিতেছেন, ইহা বড় সাহসিকতার 
কথা 1” 

প্রহ্থ বলিলেন, “শস্করাচাধ্য যে জগতের গুরু তাহাতে সন্দেহ নাই । 
সবে ঈশ্বর নকল অপেক্ষা বড়, বেদ তাহার শ্রীমুখের আজ্ঞা! । এ স্তরের 
যে সরল অর্থ তাহা ঈশ্বরের বাকা । কিন্তু শঙ্কর যেঅর্থ করিয়াছেন 
উহা সরল নহে। আপনাদের আজ্ঞাক্রমে আমি দেখাইতেছি যে» 
শঙ্করাচা্যের উদ্দেশ্ট নিজ মত স্থাপন করা! ও তীহার ভাম্ব মন:কল্লিত।” 

তখন শ্রীগৌরাক্গ শঙ্করাচার্যোর ভাষ্ের দোষ দেখাইতে লাগিলেন, 
আর সঙ্াসীরা শ্ন্ধ হইগা শুনিতে লাগিলেন। প্রীগৌরাঙগ কিন্নপ 
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বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ভাহীব কিঞ্চিং আভাস শ্রীচৈতন্তচরি তামুতে 
আছে। শ্রীননাততন গোস্বামী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই 
বিচারের কথ] তাহার মুখে বুন্দাবনের ভক্তগণ শ্রবণ করেন। তাহাদের 
কাহারও কাছে শ্রীকঞ্ণদাণ গোম্বামী শবণ করিয়া শ্রীটৈভন্ত চরিতামৃত্ে 
সেই বিচারের লার সম্গিণেশিত করিয়াছেন । সন্নাপীর প্রভুর অদ্ভূত 
বাক্য শুনিয়া আশ্চর্ধ্যান্িত হইলেন । তীংহারা কেবল পড়িয়া যাইতেন, 
আর গুরু যেরূপ বুঝাইতেন সেইরূপ বুঝিতেন। এখন প্রভুর ব্যাখ্যা 
শুনিয়। তাহাদের চক্ষু ফুটিল, তখন পরস্পরে এইভাবে মুখ চাওয়াচাওরি 
করিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণচৈতন্য শ্রপু যে পরমন্ন্দর ও পরমভক্ত তাহা 
নহেনপরম পণ্ডিত৪ বটেন! প্রকাশানন্দের অভিমানই ছিল যে 
তাহার ন্যায় পণ্ডিত আর নাই। এই পাণ্ডিতাভিমানই স্তাহার যত্ত 
অনর্থের মূল। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ সেই অভিমান হরণ করিতেছেন । 

প্রকাশানন্? মায়াবাদী, সোহং ধশ্ম মানেন। তিনি ঘোর অছৈতবাদী 
হুতরাং ভক্তির বিবোধী । তাহার মতে আমিও যেই, ঈশ্বরও সেই । 
ভক্তি আর কাহাকে করিব? কিন্তু হিন্দুগণ বেদের অধীন। বে 
অতিত্রম করিয়া তাহারা যাইতে পারেন না। শহ্বরাচাধ্য শ্বীয় মত 
চালাইবার জঙন্থ, হ্ত্রের মনঃকল্িত অর্থ করিয়াছেন। ম্বীয় মত্ত 
চালাইবার নিমিত্ত তাহার দেখাইতে হইয়াছে যে সুত্র তাহার মতের 
পোষণ করিতেছে । তাই তিনি আপন মনের মত স্থঙ্রের অর্থ 
করিয়াছেন! সাধারণ লোকে স্ুত্রের প্রকৃত অর্থ কি, তাহ! চেষ্ট। 
করিয়া না বুঝিয়া শঙ্কর যেরূপ বুঝাইয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ বুঝিয়! 
আসিতেছেন। প্রভু এইরূপে দেখাইলেন যে, বেদের অর্থ অতি সরজ, 
তাহার টাকার আব্্তক *করে না । সেই সরল অর্থের সঙ্গে শঙ্করের 
মতের কিছুমাত্র মিল নাই, বরং সম্পূর্ণ অমিল। 


ষ 


৮২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রকাশানন্দ বলিলেন, «আপনি যেরূপ ভাষ্যের দোষ দিলেন তাহা 
শুনিলাম। আপনার কথার প্রতিবাদ করিতেও আমার ইচ্ছা হইতেছে 
না, কারণ আপনি ন্যাধা কথাই বলিতেছেন। আপনি পরমপণ্তিত 
তাহাও জানিলাম। আপনি ঘে শঙ্করের মত খগুন করিলেন, ইহা 
আপনার অশীম শক্তির পরিচয় সন্দেহ নাই। এখন আর কিছু 
শক্তির পরিচয় দিউন। শ্যত্রের মুখ্য অর্থ করুন, দেখি আপনি কিরূপ 
বুঝিয়াছেন।» 

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ একটি হ্ুত্র বলিতে লাগিলেন, আর তাহার 
মৃখ্যার্থ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিশি অর্থ করিলেন যে, শ্রীভগবান 
ষড়েম্্ধাপূর্ণ সচ্চিদানন্ববিগ্রহ। ভক্তি ও প্রেম ছ্বারা তাহাকে পাওয়া 
যায়। ভগবানে প্রেম, জীবের পরমপুরুধীর্থ। অথাৎ বেদ বৈধণবধন্মকে 
পৌধকতা করিতেছে । অগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্বরাচাধ্যের ভাঙ্ত ছুষিয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে আবার তাহার নিকট ভাষের অর্থ শুনিয়া সম্মাসীগ* 
বিশ্মিত হইলেন। তাহার] স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকষ্চৈতন্ত শুদ্ধ 
ভাবুক-সম্গাসী নহেন, বয়সে বালক হইলেও ক্ষমতায় *স্করাচার্য অপেক্ষা 
অনেক বড়। 

গ্রকাশানন্দের তখন একগ্রকার পুনজন্ম হইল। প্রথমে প্রতুর 
উপর তাহার অত্যন্ত ক্রোধ, দ্বেষ ও ঘ্বপ। ছিল। কারণ শ্রীরুষটৈতত্ত 
জগতে অনেকের নিকট তাহার অপেক্ষা পুজিত। এখন দেখিলেন ফে, 
রুষ্ণচৈতন্ত কেবল পরমভক্ত, পরমপপ্ডিত এবং সর্ধপ্রকারে পরমস্থন্দর 
নহেন, তীহার গ্রক্কতিও বড় মধুর! আরও দেখিলেন, ভক্ত বস্তুটি অতি 
সুস্বাহ। আর সেই মহাতত্ব সেই বালকের নিকট তিনি শিখিলেন। 
এই সকল কারণে, প্রভুর প্রতি তাহার প্রগাঢ় মমতা ও শ্রদ্ধার উদয় 
হইল। তখন মনে হইল ষে, তিনি এই হ্হন্দর প্রকাণ্ড বস্তটিকে অন্থান্ত 


প্রকাশানন্দের পুনর্জন্ম ৮৩ 


করিয়! নিন্দা করিয়াছেন এবং ইহা মনে উদয় হওয়াতে তিনি অন্থতাপানলে 
দগ্ধ হইতে লাগিলেন। 

প্রকাশানন্দ মহীশয়-ব্যক্তি। তিনি তখন অতি কার হইয়া প্রতুকে 
বলিলেন, *শ্রীপাদ! আপনি জানেন, আমি আপনাকে বরাবর নিন্দা ও 
স্বুণা করিয়া আপিয়াছি। তাহার কারণ, আমি তখন দস্তে উন্মত্ত ছিলাম 
ও আপনাকে জানিতাম না। এখন আপনাকে জানিলাম এবং দেখিলাম 
'আপনি স্বপ্ধং নেদ এ নারায়ণ। আপনার নিকট এতদিনে বেদের প্ররুত 
অর্থ বুঝিলাম। আর ভক্তিযষেকি পদার্থ তাহা পূর্বের জানিতাম না, 
প্রস্ত ঘ্ববা করিতাঁম। অগ্য আপনার শ্রীমুখে উহা ষে কি তাহা 
শুনিলাম। আপনিই আমার প্ররুত গুরু । অগ্য বুঝিলাম শ্রীরুষ্ণই সতা, 
সর্বজীবের প্রাণ। তাহার শ্রীচরশ সেবাই জীবের পরম ধর্ম। আপনার 
সহিত শ্রীক্চ জয়ঘুক্ত হউন!» তখন সন্নাপীগণ ভক্তিতে গদগদ 
হইয়াছেন। তাহাদের গুরু প্রকাশানন্দের নিকট ভক্তি সম্বন্ধে উপরি উক্ত 
স্থললিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া! সকলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া আনন্দে কোলাহল 
করিয়া উঠিলেন। 

পাঠক নহোদয়গণ ! প্রন্ত হরিনাম? শ্লোকের কিরূপ অর্থ করিলেন, 
তাহা অন্থভব করুন। শ্লোকের অর্থ এই,-*এই কলিকালে হরিনাষ 
বাতীত আর গতি নাই। “হরিনাম ব্যতীত, অর্থাৎ কেবল হরিলাষ 
ব্যতীত, গতি আর নাই, আর নাই, আর নাউ । অর্থাৎ (যাগ, যাগ, 
তপস্তা, পূজা অর্চটনা,ইভার কিছুতেই গতি হইবে না। কেবল 
হরিনামে হইবে । অন্ত কোন সাধনের গুয়োজন নাই,--দেবদেবী পুজা 
পর্যন্ত বিফল ।* 

পরে সন্গামীবা ভোজনে বঙ্গিলেন এবং শ্রীগৌবাঙ্গকৈ আদর করিয়া 
'বসাইলেন। ভিক্ষা অস্তে প্রত্ব বাসায় চলিয়া আদিলেন। খন 


৮৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সন্নযযাসীদের মধো শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা বলিলেন, তাহা লইয়া মহা আন্দোলন 
ও আলোচনা হইতে লাগিল। প্রকাশানন্দের প্রধান প্রধান শিশ্কারা 
বলিতে লাগিলেন যে, *্শ্রীকৃষ্ণটৈতন্যের মুখে অমৃত বর্ষণ হইল, এতদিন 
পরে বেদের প্রকৃত ভাৎপধ্য বুঝিতে পারিলাম। কলিকালে সন্গাস 
করিয়া সংসার জর করা যাঁয় না। সংসার চিনিবাব একমাত্র উপায় 
হরিনাম । অতএব এতদিন যে পরিশ্রম করা গিয়াছে, তাহাতে আর 
প্রয়োজন লাই । এখন সকলে হরি হরি বল। শঙ্করাচার্ধাই হউন, আর 
যিনিই হউন, কাহারও উপবধোধে পরকাল নষ্ট করা যায় না। তখন 
প্রকাশানন্দ বলিলেন, *শস্করাচার্যের ইচ্ছা অদ্বৈত-মত স্থাপন করা। 
এই স্বল্প করিয়া তিনি আপন মনের মত স্তরের বিকৃত-অর্থ 
করিয়াছেন। স্থতরাং তাহার অর্থ যখন পড়িতাম, তখন মুখে হয় হয় 
বলিতাম, কিন্তু মনে প্রতীত হইত না । এখন শ্রীকচৈতন্তের সরল 
অর্থ শুনিয়া অমনি তাহ! হৃদয়ে প্রতীত হইল ॥ শ্রীকষ্চৈতন্ের মুখ 
দিয়া সারতন্ব নির্গত হইয়াছে । আমি সবজানিয়াছি। আর আমার 
জানিবার কিছু নাই।» 

প্রকাশানন্দের সভায় এইবূপ বাকবিতগ্ডা হওয়ায়, সমগ্র কাশীনগরীতে 
এই কথা লইয়া মহ! আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল। প্রকাশানন্দ 
নবীন গোড়ীয়-সন্মাসীর মত গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া হুলুশুলু পড়িয়া 
গেল। খন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদাদ্রে নেতৃগণ, এবং অন্ঠান্ত সাধু ও 
পণ্ডতিতগণ আসিয়। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ধিরিয়া ফেলিলেন। তখন প্রভুর 
বিশ্রামের মুহুর্ভুও নময় রহিল না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা প্রভুর নিকটে 
আসিয়া,--কেহবা দর্শনে, কেহব| ম্পশশনে, কেহব1 বনে উন্াত হইয়া 
কুষ্ণনাম করিতে করিতে প্রতুর নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন। তখন 
সমস্ত বারাণলীতে ক্ৃষ্ণনামের কোলাহল, হরিবোল ধ্বনি ও 


কাশীতে হরিনাম ৮৫ 


'নাম-সংকীর্ভন হইতে লাগিল, এবং লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভুর দ্বারে 
ধাড়াইয়া তাহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল । 
প্রভুর সঙ্গে প্রকাশানন্দের সাক্ষাৎ হইলে তীহার বের ন্যায় দৃঢ় 

মনও নম্রীভূত হইল। বয়োজ্েষ্ঠা কোন নারী যদি প্রেমে আবদ্ধ হন, 
তবে তিনি একেবারে পাগলিনী হইয়া পড়েন। যিনি শিক্ষাদ্ধারা ভ্বদয় 
কঠিন করিয়াছেন, যদি কোন কারণে উহা দ্রবীভূত হয়, তবে তাহার 
প্রস্তরবৎ হৃদয় হইতে হুহু করিয়া জল নির্গত হইতে থাকে । প্রকাশানদ্দ 
হ্বভাবতঃ সহদয় লোক । তিনি রাধার গণ, অর্থাৎ__প্রেম-উৎকর্ষই তাহার 
প্রকৃতির অনুমোদনীয় । দৈববশত: তিনি সন্াসী হইয়াছেন। যেমন 
ধাধ ছার! নদীর শ্লোত বদ্ধ কর! হয়, তিনি সেইরূপ তাহার হৃদয়ে তরঙ্গ 
আবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে তাহার দেই বীধ 
অল্প ভাঙ্গিয়া যায়। তখন তাহার হৃদয় যাহ। তিনি শুখাইয়। ফেলিয়া- 
ছিলেন,_আন্র হইল। শ্রীভগবানের সৌরভ তাহার ইন্দ্রি়গোচর 
হওয়ায় তিনি এক অভিনব অতি স্থস্বাু আনন্দ উপভোগ করিতে 
লাগিলেন এবং শেষে ইহাই নিদ্ধাস্ত করিলেন যে, শক্তবৎসল 
প্রীভগবানকে ভক্তি করা কেবল বেদের উপদেশ নহে, মানবের পরম- 
পুরুষার্থ বটে। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে আর একটি চিন্তার উদয় 
হইল। সেই চিস্তাটি তিনি তাহার নিজকৃত শ্লোকথারা ব্যক্ত 
'করিয়াছেন। তদ্‌ যথা" 

সান্্ানন্দোজ্জলরলময়প্রেমপীধুষসিদ্ধোঃ 

'কোটিং বর্ধেৎ কিমপিকরুণানগিগ্কনেত্রাঞ্জনেন। 

কোহয়ং দেবঃ কনককদলীগর্ভগৌরাঙ্গ যতি 

শ্চেতঃ কম্মান্সম নিজপদে গাঢযুক্তশ্চকার ॥ 
অস্ার্থ__“হাহার অঙ্গ্যট কনককদলীর গর্ভের ন্তায় গৌরবর্প এবং যিনি 


৮৬ শ্লীঅযিয়নিমাই-চরিতত 


করুণরসসিক্ত অগ্রনপূর্ণ নেত্রদ্বার নিবিড় উজ্জল রদময় প্রেমরূপ স্থুধাসিঙ্ক 
কোটিকে বর্ষণ করিতেছেন, ইনি কে এবং কেনই বা আমার চিত্তকে 
নিজ চরণারবুন্দে দৃঢরূপে নিযুক্ত করিলেন।* 

সরস্বতী ঠাকুর ভক্তি হইতে উখ্িত অভিনব স্থখ অনুভব করিয়] 
কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা ভাবতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন 
_-তিনি যে কঠোর জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এমন 
আনন্দ তাহাকে কে আনিয়া দিল? সে এই নবীন সন্নাসী! 
ভাঁবিতছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাহার যে ঞ্চণ তাহা 
শুধিবার নহে। 

ধাহারা মহাসন্নাসী কি মহানান্তিক, তীহারাও ভক্তিবূপ স্ধ! 
আস্বাদন মাত্র মুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ একটি সাধুব কথা আমি 
প্রীঅমিয়নিমাই-্ঠরিত গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছি! তিনি আকাশ 
ভঙ্গন'করিতেন। কিন্ত যেই একটি পূর্-রাগের কীর্তন শুনলেন, অমনি 
অধার হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রহব কথা ভাবিতে ভাবিতে 
অমনি গৌরাঙ্গের মৃত্তি মরস্বতীর ভবে ক্ক্্চি পাইল, তাই মনের ভাব 
ব্যক্ত করিয়া উপরের লিখিত শ্লোকটি রচনা করিলেন। সবস্বতী ঠাকুর 
তখন এইবশ চিস্তা করিতেছেন,--এই ষে স্থবর্ণকাস্তিবিশিষ্ট নবীন 
পুরুষটি, ইনি কে? ইনি প্রেমপূর্ণ নয়নে আমার পানে চাহিলেন কেন? 
ইনি আমার কাছে চান কি? ইনি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন 
কেন? আর চিত্ত আমার কথা! ন! শুনিয়া উহার চরণপ্রান্তে ধাবিত 
হইতেছে কেন? এবন্তটীকে? এটি কিমন্ত্ত, না কোন অনির্বচনীয় 
দেবতা? 

এই যে সরম্বত্তী ঠাকুরের মণের ভাব, ইহাফেই বলে রতি, ইহাই: 
প্রেমের বীঙ্দ। কৃষ্ণপ্রেমে ও সীমান্ত প্রেমে কিছুমাত্র গ্রভেদ নাই &. 


প্রকাশানন্দের পূর্ববরাগ ৮৭ 
কোন রমণী, কোন পুরুষকে দেখিয়া, তাহাকে চিত্ত অর্পন করেন। সেই 
রমণীর নিকট তাহার প্রিয়জন একটি অনির্বচনীয় দেবতা বলিয়া 
প্রতীয়মান হন। সেই রমণী তাহার নিমিত্ত জাতিকৃল সমূদায় বিসজ্্রন 
দিয়! থাকেন। শ্রীরুঞ্ধের প্রতিও সেইরূপ প্রেমোদয় হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ 
আপনার দেহদ্বারা জীবকে নেই সমুদায় শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। 
গ্রীগৌরাঙ্গের গয়াধামে শ্রীরু্জে রতি হইল। তাহার পরে কানাই* 
নাটাশালায় জীরুসর্শনে প্রেমের উদয় হইল। এইকপে শ্রীবিগ্রহের 
চিত্রপটদর্শনে, কি স্বপ্রে, প্রেমের উদয় হয়। 

প্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাংদর্শনে প্রকাশানন্দের রতি হইয়াছে। নিজে 
বেশ বুঝিতেছেন যে, তিনি প্রক্কতিস্থ নাট, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার চিত্ত ধরিয়া 
আকর্ষণ করিতিছেন। তিনি তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আব কিছু 
ভাবিতে পারিতেছেন না, কেবল তীহাকই ভাবিতেছ্ছেন।ভাবিতেছেন 
তিনি কে? কখনও আপনার উপর, কখনও তীহার উপর ক্রোধ 
হইতেছে ভাবিতেছেন, কেন তিনি আমার মাথা খাইতেছেন? 
আমি এখন কি করিব? তাহার কাছে কি যাইব? নাযাইয়া তো 
থাকিতে পারিতেছি না! কিন্তু যাইতে যে লজ্জা কবে, লোকে কি 
বলিনে? সরস্বতীর হৃদয়ে এই আন্দোলন চলিতেছে, এমন সময় তিনি 
কোলাহল শুনিতে পাইলেন । 

যে দিবস প্রন প্রকাশানন্দের সহিত গিলিত হইলেন, সেই দিন হইতে 
প্রভুর'বাসায় লোকের সংঘট আরম্ত হইয়াছে, এ কথা উপরে বলিয়াছি। 
তিনি যখন স্সান করিতে যাইতেন তখন পথের ছুইধারে লক্ষ লক্ষ লোক 
দাড়াইয়া থাকিত, সকলে হরিধবনি করিত, ও তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিত। সরশ্বতীর সহিত মিলনের পরে প্রভু যোটে ৪1৫ দিন কাশীতে 
ছিলেন। স্বতরাং এই সকল ঘটন! এই কয়দিনের মধ্যে হয়। প্রত 


৮৮ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রতাহ নান করিয়া এ পথে বিন্দুমাধব হরি দর্শন করিয়া এবং আপনার 
অনিবার্ধয প্রেম সম্বরণ করিয়া চুপে চুপে গৃহে যাইতেন। 

এই মিলনের ছুই তিন দিন পরে প্রত একদিন পঞ্চনদে নান করিয়া 
বিন্দুমাধব হরি দর্শন করিতে গমন করিলেন । অন্যান্ত দিনের স্থার সে 
দিনও চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র, পরমানন্দ ও সনাতন সঙ্গে ছিলেন। কিন্ত 
সে দিন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিন্দুমাধবকে দর্শন করিয়াই 
প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও উন্মত্ত 
হইলেন এবং হাতে তালি দিয়া এই পদে গাহিতে লাগিলেন, থা 
*হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ | যাদবায় মাধবার কেশবায় নমঃ 1৯ 
প্রহৃকে দেখিবার জন্য সহম্্র সহত্র লোক সঙ্গে চলিত ও কলরব করিত। 
সেদিন প্রভূর প্রেমভাব ও নৃত্য দেখিয়া তাহাদের কলরব শতগুণ বৃদ্ধি 
পাইল। 

অগ্তকার এই যে কাণ্ড বর্ণনা করিতেছে, ইহার ছুই তিন মাস পূর্ব 
হইতে, অর্থাৎ প্রভুর আগমনাবধি, কাশীধামে লোকের মত কর্ধিত 
হইতেছিল। তথাকার আধ্যাত্মিক রাজোর নেতৃগণ ভক্তি মানেন না। 
তাহার] জানেন বেদীভ্যান যোগসাধন প্রভৃতি বড়লোকের ধন্ম। তাই, 
স্বাহার। সেইরূপ সাধন ভজন করেন। শ্রীভগবন্ুক্তির নামমাত্র শুনিয়াছেন, 
কিন্তু সেযেকিবন্ত তাহা তাহার! জানেন না। একটি ভক্তিবিমুখ 
স্থানে হঠাৎ ভক্তিবীজজ বপন করিলে অস্কুরিত হইবে না, আর হইলেও 
ভাহা জীবিত থাকিবে নাঁ, শীন্র নষ্ট হইরা যাইবে; ইহ প্রভু জানিতেন। 
আর তাহার কৃপায় তাহার ভক্তগণও বেশ জানিয়াছেন। তাই বোধ 
হয় প্রত পূর্বে কাহারও সহিত মিশেন নাই। কিন্তু তাহার আগমনের 
সজে সঙ্গে নগরে ভ্তির উদয় হইয়াছে । আর তাহার দুরদর্শনে ও হাব- 
ভাব কটাক্ষে এবং তাঁহার ভক্তগণের চরিত্বে, নগরে একটি জনরব 


১) 
কাশীতে ভক্তিবীজ রোপণ ৮৯ 


উঠিয়াছে যে, একটি অলৌকিক সম্মানী আনিয়াছেন। কেহ বলিতে 
লাগিলেন, ইনি বড় মহাজন, কেহ বা বলিলেন, ইনি স্বয়ং শ্রীরুঞ্ণ। 

প্রহর লীলায় এই একটি অদ্ভুত ঘটন। বরাবর লক্ষিত হয় যে, তিনি 
যখন যেখানে উপস্থিত হইতেন, সেখানে তখনই লোকের মনে হইত ষে, 
হয় শ্রীভগবান আসিয়াছেন, কি আমিতেছেন। প্রীনবীপে তাহার 
প্রকাশ হইবার পূর্বেবে লোকে তীহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিল । দক্ষিণদেশে 
যখন যেখানে গিরাছেন, তখনই সেখানে লোকের মনের ভাব 
হইয়াছে একপ। যগন তিনি বুন্দাবনে গমন করেন, তখন সেখানে 
জনবর হয় যে, শ্রীকষ্জের উদয় হইয়াছে । বারাণপীতে লোকের মনের 
ভাব হইয়াছিল যে, কি একট। বৃহৎ বস্ত হইবে তাহার উৎযোগ চলিতেছে। 
তাহার পরে যখন সন্নাসী-সভায় প্রত জয়লাভ করিম্া আসিলেন, তখন 
সমুদায় বারাণপী প্রভুকে লইয়া উন্মত্ত হইল। 

এইরূপ যখন সকলের মনের ভাব,--যখন কাশীবাসীগণের মন কর্ষিত 
ও দ্রবীভূত হইল, তখন ভক্তিবীজ রোপণ করার সময় হইল, আর 
তাই প্রত উহ! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং এই নিমিত্ত প্রকাশানন্দের 
সহিত মিলিত হইয়] নৃত্য করিতে আরম্ত কারলেন, আর অমনি তরঙ্গ 
উঠিল। সেই তরঙ্গে প্রথমে ভক্তগণ এবং ক্রধে লক্ষ লক্ষ দর্শক আনন্দে 
উন্মত্ত হইয়া ভাসিয়া চলিলেন ! 

তখন,__শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন, এই কথা মুখে মুখে সহরময় 
প্রকাশ হইয়! পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই স্থান লোকে পরিপূর্ণ 
হইল। প্রতু নৃতা করিতে করিতে হ্রিধ্বনি করিতে লাগিলেন, আর 
সহশ্র সহমত লোক গগন ভেদ করিয়া সেই সঙ্গে হরিধবনি করিতে লাগিল, 
এবং উহাতে অত্যন্ত কলরব হইল । প্রকাশানন্দ যে সময় বাসায় বসিয়া 
চিন্তা করিতেছিলেন যে, কৃ্চৈতন্ত বস্তুটি কি, তখন এই কলরব তিনি 
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শুনিতে পাইলেন। আর ঠিক সেই সময় একজন লোক দৌড়িয়! আসিয়া 
ভাহার সভার সংবাদ দিল যে, শ্রীরুষ্চৈতন্য নৃত্য করিতেছেন, আর 
তাহই দেখিয়া! সহ সহম্র লোক হরি্ধিনি করিতেছে । এই সংবাদ 
পাইয়া প্রকাশানন্দ ব্যন্তসম্ত হইয়! সভা সমেত উঠিয়া! শ্রীগৌরাঙ্গের 
নৃতা দেখিতে ধাইলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়াছেন, তাহার 
নয়নবাণের শক্তিও অন্থভব করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রেমভাব, কি 
তাহাব নৃত্য কখনও দেখেন নাই । আজ বিবি সেই শুডদিন মিলাইয়া 
দিলেন। যেনৃতা দর্শন করিয়। সার্বভৌম প্রভৃতি বিগলিত হইয়াছেন, 
আজ তিনি শ্রীগৌরার্সের সেই ভূবনমোহন নৃত্য দর্শন করিতে যাইতেছেন। 
জগত্মান্য, গম্ভীর প্রকৃতি, বিজ্ঞোতম, জ্ঞানমযু, কৌপীনধ!বী সন্মাসীঠাকুর 
শৈধাার। হই দগ্তকমণ্ডলু ফেলিগা দিয়া, বালকের মত সম্গাসীদিগের 
স্বণার সামগ্রী নৃত্য দেখিতে দৌডিলেন। 

এখন আনল কথা শম্ুন। সরস্বতী তখন ভিতর-বাহিবে কেবল 
গৌরময় দেখিতেছেন । তাহার ইচ্ছা ভিনি প্রহর নিকট যান, তাহার 
কাছে বসেন, তাহার স্থধামাখা মধুব কথ! শুনেন, অন্তত: একবার উকি 
মারিয়া তাভার চন্দ্রপদ্নগাঁনি দেখিয়া আসেন । কিন্তু এপর্যন্ত কিছুতেই 
সে স্যোগ উপস্থিত হইতেছে না । কারণ প্রত আদেন না, আর ভিনিও 
অভিমান ত্যাগ করিয়া যাইতে পাবেন না। তিনি একরপ কাঞ্ীর 
রাজা, ভারতের সর্ব প্রধান লন্নাসী। তিনি চঞ্চল বালকের স্তায় বালক- 
ঠৈতন্তকে দ্বেখেতে যাইবেন ইহা কি করিনা হয়। দারুণ কুলের দীয়, 
তাই উহা পাবিতেছেন না । এখন একটি স্থুযোগ পাইলেন, অমনি 
প্রিয়তমকে দেখিতে ছুটিলেন। তীহাকে ও তাহার নভানদগণ্কে দেখিয়া 
সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি 'ও তীহার শিশ্বগণ নৃত্াকারী 
শ্রীগৌরাজ প্রভূর সম্মুখে ষাইর! ধ্াড়াইলেন। প্রকাশানন্ব যাইয়া কিক্ুপ 


কাশীতে প্রভুর নৃত্য ৯১৯ 


দেখিলেন, তখন তাহার নিজকৃত শ্লেকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন & 
থা 
উচ্চৈরাক্কীলয়স্তং করচরণমহো হেমদগপ্রকাণ্ডো 
বাহু প্রোদ্ধত্য সত্তাস্তবতরলতম্ং পুগুরীকারতাক্ষম্‌ 
বিশ্বস্তা মক্ষলম্ং কিমপি হরি হরিতুন্মপানন্দনাদৈ- 
ব্বন্দে তং দেবচুন্ডামণিমতুলরসা বিষ্টচৈতন্তচদ্রম ॥ ১০ । 
অর্থাৎ__পাধনি নৃত্য করিতে করিতে চতুদ্দিকে করচরণকে আস্ফালন: 
করাইতেছেন, যিনি স্ুবর্ণদণ্ড সৃশ বাহুদয় উর্ধ করিয়া আপনার শরীরকে 
তবঙ্গীরমান করিতেছেন এবং যিনি উন্মত্ত ন্যায় হরিহরি এই আনন্দজনক 
ধ্বনি বারা জগতে অশ্তুভ ধ্বংস করিতেছেন, সেই দেবশরেষ্ট অতুল রসমুগ্ধ 
শীচৈতন্তচন্দ্রকে বন্দনা করি ।* 
প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রক্ুকে দেখিলেন যেন সোণার পুলি ইতস্তত: 
নৃতা করিয়া বিচরণ করিতেছেন । প্রেমে অঙ্গ গলিয়া পড়িতেছে। 
আনন্দে চন্দ্রমুখ প্রফুল হইয়াছে । কমললোচন দির পিচকারীর স্যার 
ধারা ছুটিতেছে এবং সেই নয়নের জন দ্বারা চতুম্পীর্শস্থ সমন্ত লোকের 
অঙ্গ বিধৌত হইতেছে । সরস্বতী সন্মুথে এক অপরূপ অনির্ববচনীয় ছবি 
দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া প্রথমে ন্তম্তিত হইলেন, যেন মুক্ছ্িত 
হয়েন। পরে একটু নগ্ষিৎ পাইয়া তিনি কোথায়, কি দেখিতেছেন, 
ইহা অন্ুত্ভব করিলেন। এইবূপ একটু নৃতামাধুরী দর্শন করিয়া, প্রকাশা- 
নন্দের হ্ৃদয় দ্রবীভূত হইল ও বহুকাল পরে নয়ন হইতে বারিধারা বহিতে 
লাগিল। তিনি অনেক চেষ্ট! করিয়াও লেই ধারা নিবারণ করিতে 
পারিলেন না। 
বিজ্ঞলোকের পক্ষে নয়নজল নিক্ষেপ করা বড় লজ্জার কথ1। 
সরম্বতীর পক্ষে ত বটেই! সেই শত সহন্ম লোকের মধ্যে সরন্বতীয 
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রোদন করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? কিন্তু তিনি দুর্বার 
নয়নধারা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে আনন্দধারায় সহি 
হইল ও উহ] মুখ বুক বাঁহিয়া পড়িতে লাগিল। ধারা পড়িতে পড়িতে 
তাহার বাহাজ্জান অন্তহিত হইল।. তখন দেখিতেছেন যেন একটি 
তেজোমণ্ডিত স্বর্ণের পুত্তলি নৃত্য করিতেছেন। হয় জ্ঞান হইতে 
ভক্তি, কিন্বা ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হইল । তখন দেখিলেন ষে, যে 
নবীন সন্যাসী নৃত্য করিতেছেন, তিনি সন্ধযাসী নহেন, স্বয়ং শ্রীহরি, 
সন্্যাসীর বেশ ধরিয়া লোকের নিকট লুকাইয়া আছেন। সরম্বতী 
প্রতুকে চিনিতে পারিলেন। বুঝিলেন যে, শ্রীহরি কপটসন্নাীরূপ 
ধারণ করিয়া তাহার সন্মুথে নৃত্য করিতেছেন। তিনি তখন কিরূপ 
দেখিতেছেন তাহাও তাহার নিজ কৃত আর একটি শ্লোকে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। লে শ্লোকটি এই-- 

প্রবাহৈরশ্রুণাং নবজলদকোটি ইব দৃশো 

দধানং প্রেমদ্দ্যা। পবমপদকোটা প্রহসনম্‌। 

বমস্ত; মধুধ্যৈরমৃতনিধিকোটারিৰ তন্থু- 

চ্ছটাভিত্তং বন্দে হরিমহহ মন্নানকপটম্‌ ॥ ১২। 

অস্যার্থ-*যিনি কোটা নবমেঘসদৃশ অশ্রুধারাপূর্ণ নয়নযুগল ধারণ 
করিতেছেন, যিনি প্রেম সম্পত্তি দ্বার কোটি বৈকুষ্ঠাদি অবজ্ঞা 
করাইতেছেন এবং ধিনি অঙ্গলালণ্য ও মাধুর্য ছার কোটি অম্বৃতপিঙ্ধ 
উদগার করিতেছেন, অহো! আমি সেই কপটদন্াসী শ্রীহরিকে বন্দনা 
করি।» 
সরম্বতীয় নয়নধারা বহিতেছে, আর অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ 

উঠিতেছে! দেখিতেছেন। জগৎ একেবারে সুখময়, এখানে ছ:খের 
লেশমাত্র নাই। অন্তরে এত আনন্দ উথলিদ্বা উঠিতেছে থে বৈকু্ে 


সরম্বতীর নয়নে বারি ৯ 


গমন পর্যাস্ত তুচ্ছ বোধ হইতেছে! গৌরাঙ্গের রূপ চুমুকে ঢুমুকে পান 
করিতেছেন, আর যেন ক্রমে উন্মত্ত হইতেছেন। নয়নের দ্বারা 
শ্লীগৌরাঙ্গকে দশন করিয়া তৃথ্থি হইতেছে না। ইচ্ছা হইছেছে প্রকে 
ধরি আলিঙ্গন করেন, আর মনে মনে যেরূপ ইচ্ছা! হইতেছে বাহাজ্ঞান- 
শূন্য হইয়।৷ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বার সেইরূপ অভিনয় করিতেছেন । তখন 
তাহার পঞ্চেন্দ্রিয় প্রহৃতে লীন হইয়া! গেল। প্রত যেরূপ নৃত্য 
করিতেছেন, তঠহারও পদ নেইবূপ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রন্ুর 
অঙ্গ যেরপ তরঙ্গাসমান হইতেছে, তাহার অঙ্গও সেইরূপ হইতে লাগিল। 
সরশ্বতী ঠাকুর প্রভুর ভুবনমোহন নৃত্য দেখিয়া কিরূপ মুগ্ধ হয়েন তাহ? 
তিনি নিজে বর্ণনা করিয়াছেন । উহ] অবলম্বন করিয়া আমি এই গীঘটি, 
রচনা করিয়াছিলাম, যথা-_ 

প্রেমেতে বিবশ অঙ্গ, কি ক্ষণে শ্রীগৌরাঙগ, নাচিলেন কটি দোলাইয়া। 

কি ক্ষণে ও নয়নে, চাহিলেন মোর পানে, অঙ্গ মোর উঠিল কাপিয়া ॥ 

আহা আহা মরি মরি, হরি হরি বোল হরি, গলিয়া গলিয়া যেন পড়ে। 

কঠিন হইয়। ছিন্ু, নিবারিতে না পারি, প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে ॥ 

হাম চির কুলবালা, নাহি জানি প্রেমজালা, আজ একি দায় হ'ল মোরে। 

গৌরবর্ণ চৌর এলো, যাহা ছিল সব নিল, নিয়ে গেল কুলের বাহিরে ॥ 

নিরমল কুলখানি, সন্গাসীর শিরোমণি, কলঙ্ক ভরিল ত্রিজগতে। 

বলরাম বলে শুন, সন্নযাসে কি প্রয়োজন, পরম পুরুষার্থ কৃষ্তপ্রীতে ॥ 


প্রভুর ছুই বানু তুলিয়া! ঘূরিয়! ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, বাহাজ্ঞান মাস্ত্র 
নাই। লোকে যে কলরব করিতেছে “তাহা তাহার জ্ঞান নাই? 
প্রকাশানন্দ যে 'আসিয়াছেন, আর তাহার ৃতা দর্শন করিতেছেন, 
তাহাও প্রভু জানেন না। 

লেকের অতিশয় কলরবে পরিশেষে প্রসৃর চৈততস্ত হইল ও তখনি, 


৯৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


'ৃতা সম্ঘরণ করিলেন । দেখেন, প্রকাশানন্দ সম্মুখে দাড়াইয়া অস্রপূর্ণ 
নয়নে তাহার নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দকে দেখিয়। 
লঙ্গ! পাইয়া! ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তখনি 
প্রকাশানন্দ প্রহর ছুটি পদ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। 
ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ আস্তে আস্তে প্রকাশানন্দকে উঠাইলেন। উঠাইয়া 
কহিলেন, «হে শ্রীপাদ! কেন আমাকে অপরাধী করেন? আপনি 
জগদ্গুরু, আমি আপনার শিল্কের উপঘুক্ত নহি। অবশ্য আপনার কাছে 
ছোট বড় সমাঁন* আর লোকশিক্ষার নিমিত্ত আপনি আমাকে প্রণাম 
করিলেন। কিন্তু আপনার এই কার্যে আমি বড় ক্লেশ পাইলাম !» 

প্রভু যে তাহাকে প্রণাম করিবেন ইহা সরম্বতী জানিতে পারিলে 
করিতে দিতেন না তীহার মনোমধ্যে প্রতীত হইয়াছে ষে প্রভু শ্বয়ং 
তিনি। এমন বস্তকে তিনি ইচ্ছাপুর্সক তাহাকে প্রণাম করিতে দিতেন 
না। প্রকাশানন্দ অত্যন্ত অভিমানী, কিন্তু ভগবানের কাছে তাহার 
আর অভিমান রহিল না? গুকাশনন্দ বলিলেন, শ্রীভগবান! আপনি 
আমাকে বঞ্চন। করিবেন না। আপনার চরণ আমি কেন ধরিলাষ 
তাহার শাস্ত্র আপনাকে বলিতেছি। যথা শ্রীমঞ্ভাগবত দশম স্কদ্ধে “পম বৈ 
ভগবত: ভীমৎপাদম্পর্শহতাশুভ:। তেজেমর্পব পুধিত্বা রুপং বিদ্যাধরাচ্চিতং ॥৯ 
পূর্ব্বে আমি আপনার নিন্দা করিরা আপনার চরণে অপরাধী হইয়াছি, 
কিন্ত শার্থে জানি যে, ভগবানে অপরাধ ভগবানের চরণ স্পর্শ 
করিলেই ক্ষয় হয়। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিলাম, এক্ষণে 
আমাকে রুপা করুন|» তখন গৌরাশ্ধ জিহ্বা কাটিরা বলিলেন, 
শ্শ্রীবিষু! শ্রীপাদ বলেন কি? আমি ক্ষুদ্র জীব। ক্ষুত্র জীবকে 
ভগবান বোধ করায়, আমারও অপবাধ, অপনারও অপরাধ! আমি 
ভগবানের দাদ বই নহি। এক্সপ বাক্য আর মুখে আনিবেন ন!।” 


সরম্বতী প্রভুর চরণে ৯৫ 


সরম্তী বলিলেন, “আমি জানিয়াছি আপনি পরাক্ষাৎ শ্রীভগবান। কিন্তু 
যদি আপনাকে গোপন করিবার নিমিত্ত আপনাকে ভগবানের দাস 
বলিয়] পরিচয় দেন তবু৪ আমি পাষণ্ড, আর আপনি ভক্ত, কাজেই 
আমার পুজ্য। আপনার কৃপা পাইলে আমি কৃতার্থ হইব |» 

যেরপ কথা হইতে লাগিল উহ1 সাধারণের শুনিবার উপযুক্ত নহে 
বলিয়া প্রত চুপ করিলেন, এবং উঠিয়া বাসার চলিয়া গেলেন। 
প্রকাশানন্দও তখন ধীরে ধ'রে আপন বাসার গমন করিলেন। 

জীবকে ছুই রূপে বিভক্ত করা! যার, ধাহার। পরকাল মানেন, ক্র 
ধাহার। মুখে বলেন যে, পরকাল মাদেন না। বাহার] পরক্ণল মানেন, 
তাহারা পাচটি রসের, কি উহার একটির কি কয়েকটির, আশ্রয় করিছা 
মহাপথের *নম্বল» করিয়া থাকেন । সেই পাঁচটি বস, যথ- শান্ত, দাস, 
সখ্য, বাঁৎসল্য ও মধুর। শীস্ত কাহারা? না ধাংদ্রে হৃদয়ে কোন 
উদছ্েগ নাই। তাহারা নানাক্জপ সাপনাদ্ধারা আপনার আত্মাকে পরিভ্র 
করিবার চেষ্টা করেন। তাহারা তাহাদের নিজের, অপর কাহারও 
বস্তু নন! যতগুলি ইন্দ্রিয় ও বাসনা মনকে ছুঃখ দিতে সক্ষষ, 
সেগুলি তাহারা উৎপাটন করিবার চেষ্ট/ কলেন। স্থতরাং ইন্জ্িয় এও 
বাসনা হইতে যে সুখোৎপন্তি তাহাতে যট্ও ভ্াহারা বঞ্চিত 
থাকেন, কিন্তু উঞ্জিয় ও বাস্নাজনিত ছুঃখ হইডেও অব্াহতি পান। 
শন্তরস আশ্রয় করিয়া যে যে লন্গ্রদায় সাধন করেন? তাহাদের শাম 
উল্লেখ করিতেছি, ষথা--বৌদ্ধ, ঘোগী, মানাবাদী, ইত্যাদী । তাহার 
নানা কথ]! বলেন, যথা_-*গ্রীভগবান ষে, আমিও নে।৮ ভ্রীভগবান 
থখকিতে পারেন, কিন্তু আমার ভাল কি মন্দ করিতে পারেন না। আঙি 
নিজেই আমার ভাল মন্দের কর্তা, অর্থাৎ আমি আমার কর্দফল ভোগ 
করিব। কাজেই ইহারা স্বভাবতঃ ভগবন্ুক্তিকে ততটা শ্রদ্ধা! করেন না। 
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ধাহারা দাশ্ত-রসের সাধনা করেন, তীহারা আপনাদিগকে শ্রীভগবান 
হইতে পৃথক বন্ত ভাবেন। তীহার! শ্রীভগবানের নিকট আধ্যাত্মিক 
কি বিষয়-ঘটিত বর প্রার্থনা করিয়া! থাকেন, যথা-দহে আঁমার সৃষ্টি 
ও পাঁলন-কর্তী, আমি দরিদ্র ও অক্ষম, তুমি কুপা করিয়া আমাকে 
ইহ] দাও ।* এই প্রার্থনাই তাহাদের সাধনা। এই দাশ্য রস দ্বার 
হিন্দুদিগের মধ্যে শাক্ত, শৈব, গানপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় ও অন্যান্য ধন্মের 
মধ্যে খুষ্রিযান ও মৃপলমান ভজনা করিয়া থাকেন। দাশ্য-রদ ও 
ভর্জীবগূক্তি এক-জাতীয় বস্তু ॥ ধাহারা দেবীকে “মা” বলিয়া ও শব্ধরকে 
“পিতা” বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহারের ভজন দাশ্তভক্তির অনুগত । 
দাস্তের পরে আর তিনটি রস, অর্থাৎ সখা, বাৎসল্য ও মধুর ভক্তির 
বাহিরে, ইহা প্রেমের অন্তর্গত। এই তিনটি রস ভগবদ্তুত্তি হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক। শ্রীভগবানকে আত্মীয় জ্ঞান ব্যতীত, তাহাকে সা, 
পতি, কি পুত্র বলা যায় না। কিন্তু শ্রীভগবান এশ্বর্ধময়-এই জ্ঞান 
থাকিলে তাহার সহিত এইরূপ আতীয়ত৷ হয় না। কেবল বৈষ্বগণ 
এই তিনটি রস ছ্বারা ভজন করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবধম্ম ব্যতীত এই রস 
অন্ত কোন ধন্ম নাই । 

অনেকে ভাবিয়। থাকেন যে, শ্রীভগবানকে সখা, কি পুত্র, কি প্রাপ- 
নাথ ভাবে ভজনা করা মন্ুুষ্যের অসাধ্য | যাহারা এ কথা বলেন, 
স্তাহারা কেবল কতকগুলি বাক্য ব্যয় করেন মাত্র) তাহারা বৈষ্ণঞবধর্দের 
নিগৃঢ়-রস বিচার করেন নাই। সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীভগবানকে সথা, কি 
পুত্র, কি প্রাণনাথ বল! যায় না, ইহা সত্য; এবং বৈষ্ণবগণও" তাহা 
স্বীকার করেন। সেইজন্য তাহারা গোগী-অন্থগত হইয়াই এ সমুদ্বায় 
রসের পুষ্টি করেন। সে কিরপে? না--বৈষব স্বয়ং শ্রীভগবানকে 
পুত্ধ বলিয়া সম্বোধন করিবেন না,_তবে যশোমতীর কি শচীর দ্বার) 


পাপ ও ভক্তি ৯৭ 


সম্বোধন করাইবেন। তিনি আপনি শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ কি বন্ধু 
বলিয়া ডাকিবেন না, শ্রীমতীর ছারা ডাকাইবেন। যথা] গোপী-অন্ূগত 
শ্রীবৈষ্ণবের' শ্রীকুষ্ণকে কিভাবে নিবেদন কবেন শ্রবণ করুন, 
বধু! কি আর বলিব আমি । 
জনমে জনমে, জীবনে মরণ্ে প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ 
বু পুণ্যফলে গৌবী আরাবিয়ে, পেয়েছি কামনা করি । 
পা জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে, তেঞ্ি সে পরাণে মরি । 
বড় শুভক্ষণে, তোমা হেন ধনে, বিবি মিলা গুল আনি । 
পরাণ হইতে শত শত গুণে, অধিক করিরা মানি ॥ 
গুরু গরবেতে, তারা বলে কত, সে সব গরল বাসি । 
তোমার কারণে, গোকুল নগরে, দুকুলে হইল হামি ॥ 
চণ্ডীদান বলে, শুন্হ নাগর রাধার মিনতি রাখ । 
পিরীতি রসের চুডামণি হযে, সপ অস্তরেতে থাক ॥ 
এই যে উপরে শ্রীভগবানকে অন্তি মধুর সংম্বাধন কর! হইল, ইহা 
চিত্তকে আনন্দে পরিপ্লুত করে । কিন্তু বোন্‌ জীব শ্রীভগবানূক এক্সপ 
সম্বোধন করিবার শক্তি ধরেন? যদি কেহ এরূপ সম্বোধন করেন, তবে 
তিনি হয় দাম্ভিক, নয় বাতুল। তাই টৈষ্ণবগণ শ্রীমতী রাখার ছারা 
শ্রীভগবানকে এরূপ নিবেদন করাইতেছেন। 
প্রকাশানন্দ বাপাযর় আসিলেন। তিনি এক এ্রকার ছিলেন, ছুই 
তিন দ্িবন যধ্যে তাহার ঠিক বিপরীত হইলেন। পূর্বে ছিলেন 
মায়াবাদী-সন্গজাসপী, এখন হইলেন কুলট] প্রেমপাগলিনী । কশ্কেদিনের 
মধ্যে ভন পথের এক-স'ম। হইতে অন্য-সীমায় আসিমাছেন। পূর্বের 
ছিলেন তেজন্কর স্বাধীন-পুরুষ, এখন হইলেন ঘেন প্রেমভিথারিণী অবলা! । 
নৌভাগ্যের মধ্যে তাহার মনের মধ্যে ষে সমুদায় ভাব-তরঙ্গের খেল! 
ণ 
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খেলিয়াছিল, তাহা! তিনি জীবের মঙ্গলের নিশিত, তাহার নিজ গ্রন্থে 
তি জীবনন্তরূপে প্রকাশ করিএা গিগছেন। 
প্রথমে প্রকাশানন্দ অনুভব করিলেন যে, তিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন। 
তিনি মনে মনে বুকিলেন তাহার হৃদ্ে ময়লামা্জ নই, উহ। পবিত্র হ্ইরা 
গিয়াছে। ইছাতে আশ্চষা হহশেন। ফল কথা, পাপ ছুই প্রকারে 
ধ্বংদ করা যার,এক অগঙাপ দ্বারা দগ্ধ করিণা; আর ভগবংপ্রেমে ও 
ভক্তি দ্বার! ধৌত, কি উহার গুণ অপরিবাতত করিণা অথ!ৎ তাহার 
প[পরূপ যে অঙ্গার, তাহাতে একটু 'গ্রিহুপিঙ্গের ঘর উহার মলিনত্ব 
ঘুচাইরা;) এইপপে অশ্তরেব ঞু-প্রবৃতিএলি ভক্তি কতৃক শোবিত 
হইলে উহ। সুন্দর আকার ধরে । তগন সেই পেই কু-প্রবৃতি মহা উপকারী 
ও প্রার্থনীয় বন্ধ হয়| যেমন আনগক.তরা হইতে মা।সেপ্টা, সেইক্প 
পাপকে ভক্তির শক্তিতে মহ।-উপকারী কে।ন বন্তপপে পরিণত কর! 
যাইতে পারে। আর ধাহারা অশ্ুতাপানলে আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ 
করেন, তাহার! শ্রীভগবানকে বিচারপতি ভাবে ভজন! করেন। বাহার! 
তাহাতে ভক্তি অপণ দ্বার পাপ হইতে মু হে, তাহারা প্রীঠগবানক্ে 
ম্পশমণিরপে ভন করেন । 
প্রকাণানন্দ তাহার ১৮ততন্চন্দ্রামত গ্রন্থর প্রথম শ্লেকে প্রাীভগবানকে 
বন্দনা করিয়। দ্বিতীয় গ্লোকে বলিতেছেন-- 
ধম্মাম্পৃষ্ঠ মততপরমাবিষ্ট এবাতাধশ্মে 
দৃষ্টিং প্র'প্তো নহি খলু নতাং সগ্টিধু কাপি নোসন্‌। 
য্দ্দত্ত শ্রীহবিরন্সখা বা৫ুনন্ত গ্রনুতা 
তুাচ্চৈাগতাথ বিলুঠতি তোমি তং কফিদীখম্‌ ॥ 
অর্থাৎ--*্যে বভিকে ধম্ম কখন স্পশ করে নাই, বে লর্বল অধন্শে 
আবিষ্, ষে কখন পাপপুঞ্র-নাশক সাধুঙ্জনের দৃহিপথে ও লজ্জন রচিত . 


সরস্বতী নিষ্পাপ ৯৯ 


স্থানে গমন করে নাই, নে ব্যক্তিও বদ্দত্ত শ্রীরাধাককের প্রেমসধায় 
'আম্বাদনে মত্ত হইর! নৃত্য গীত ও ভূমিতে বিলুঠন করে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ- 
দেবকে নমস্কার |» 

আবার বলিতেছে, ( যথা] ৭৮ শ্লৌকে )--*অতি পাতকী, নীচজাতী' 
দুরাত্মা, দুষ্ঘশ্মশীলী, চণ্ডাল, সতত দুর্বান্ননারত, কুম্ছানজাত, কুদেশবাসী 
অর্থাৎ কুলংসী ইত্যাদি সমস্ত নষ্টবক্তিদিগকে খিনি কপ| করিয়া উদ্ধার 
করিয়াছেন, আমি দেই হীগৌরহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ।* 

আবার ১১১ শ্লোকে--*অকম্মাৎ সহায় শ্রীচৈতন্তদেব অবতীর্ণ হইলে 
খাহাদিগকে যোগ, ধান, জপ, তপ দান, ব্রত, বেদাধায়ন, সদাচার প্রভৃতি 
কিছুমাত্র হিল না, পাপকন্মের নিঃত্তির কথা আর কি বণিব, এই সংসারে 
তাহ'রাও হৃষ্টচিত্ত হইরা পবমপুরুতার্শিরোভূষণ প্রেমানন্দ লাভ 
করিতেছেন, যাহা কোন অবতারে হয় নাই ।» 

সরস্বতী বলিলেন ষে, এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক জ'বগণ অনায়াসে 
উদ্ধার পাইতেছে। কিরূপে এরূপ মহাপাপী পবিজ্রীকূত হইতেছে? 
যথা চতুর্থ শ্ল'ক-. 

ৃষ্ট: স্পষ্ট: কীগ্ডিত: সংস্থৃতো বা ছুরস্থৈরপানতোবাদৃতোব | 

প্রেম: সারং দাতুমশো য এক: শ্রীচৈতন্তং নৌমি দেবং দয়ালুম্‌॥ 

অর্থাং_-*ধিনি একমাত্র দৃষ্ট, আলিঙ্গিত, না কীিত অথবা! রূপ- 
লাবণ্যাদি ছ্বার৷ বশীভৃত হইলে, কিবা ছুরস্থ ব্যক্তিগণ করৃক নমস্কৃত বা 
আদত হইলেই প্রেমেব গৃঢ়তত্ব প্রকাশ করেন, স্ইে পরম দয়ালু 
শ্রীচৈতন্তদ্বকে নমস্কার করি ।* 

সরঘ্বতী ভাবিতেছেন, তিনি থে নিম্পাপ হইরাছেন, নিম্খল হইগ্লাছেন 
অর্থাৎ শীতল হইগাছেন, তাহার ত আর কোন কারণ নই, কেবল প্রন 
গোরাঙ্গ তাহার দিকে একবার চাহিয়াছিজেন,। আর একবার তাহাকে 


১০৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


স্পর্শ করিয়াছিলেন। যদি এখানে কেহ বলেন যে, সরন্বতী কি পূর্বে 
নির্দল ছিলেন না? তাহার উত্তরে বলিব যেনা যেহেতু তখন, 
তাহার ঈর্ষা, করো, নীচত্ব, অভিমান প্রভৃতি নানা দোষ অধিক পরিমাণে 
ছিল। এ সমুদয় থাকিতে পবিজ্র হওয়া যায না। এখন লীতল 
হইয়াছেন, জাল! মাত্র নাই, ভাই বুঝিতেছেন যে নীরোগ অর্থাৎ নিশ্মল 
হইয়াছেন। যে রোগী ৪ যে সুস্থ সে আপনাআপনি তাহা বুঝিতে পারে । 

পূ্ববরাগ উদয় হইবামাত্র প্রথমেই যেরূপ বোধ হয় তাহা শ্রীমতীর 
উক্তি এই পদে ব্ক্ত। যথা--*সখি! বন্ধুয়া পরশমণি প্রু। সে 
অঙ্গ পরশেঃ এ অঙ্গ আমার, সোনার বরণ খানি॥ অতএব পাপ 
মোচনের নিরুষ্ট উপার আত্মগ্নানি, উংরষ্ট উপায় প্রীভগবানের নাম কি 
গুপ-স্থধাৎসে হৃদ+কে শত কি গিক্ত কর।। 

এখানে সরম্বতী-ঠাকুব প্রত্ত গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে প্রতাক্ষ এক অপরূপ 
সাক্ষ্য দিতেছেন, অর্থাৎ সাহার এর অমাম্ুধিক শক্তি ছিল নে, তাহাকে 
দ্ধ দর্শনে, এমন কি দুর-দশনে, অতি যে মহাপাগী সেও নিম্মল হইতে 
এবং অতি উপাদেয় ব্রঙ্গের নিগুঢ় রন পাইগা আঞন্দে নৃতা করিত। 
এক্ধপ শক্তি কোন জীব, কি “কান অবতার, কখন প্রকাশ করিতে পাবেন 
নাই ; তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্‌ বলির! পৃজিত। 

তাহার পরে স্রস্বতী দেগিভেছেন যে, ত'হার প্রকৃতি, রুচি, বিশ্বাস 
ও জন দমুদায় পরিবিত হই4| গিয়াছে । কি হইঝাছে.-লা যাহার 
উপর দ্বণা ছিল তাহাতে রুটি, যাহাতে রুটি ছিল তাহার উপরে 
স্ব হইয়াছে! তাহার এখনকার মনের ভাব শ্রবণ করুন। যথ। তাহার 
শ্লোক 

ধিগন্ধ ব্রহ্মাহং বদনপরিষুষ্ট'ন্‌ জড়ম্তীন্‌ 
ক্রিসানক্তান্‌ ধিদ্ধিথিক টতপপো ধিক্‌ চ যামিনঃ | 


মায়াবার্দীদিগকে ধিক্কার ১৩১ 


কিমেতান্‌ শোগেনো! বিষযরসমন্তানরপশূ- 
র কেধাঞ্চিলেশোইপাহহ মিলিতো গৌরমধূনঃ ॥ ৩২ । 
অর্থাৎ-*“আমি ব্রদ্ধ এই মাত্র তত্র-জ্ঞান প্রফুন্নবদনবিশিষ্ট ব্যক্তি- 
শ্থাণকে পিক, নিতানৈমিত্তিক্ণাদি কম্মকলকে সর্বদা আগ্রহযুক্ত 
বাক্তিগণকে খিক উৎকট তপস্তাকারি ব্যক্িদিগকে ধিক, এবং থে সকল 
বাক্তি সমুদার উত্ড্রিখের বিষয়কে বশীভূত কবিয়াছে সেই সকল সংষমী- 
গণকেও শিক, অর্থাৎ এই সকল বিবয়রসে প্রমণ্ত নরপশ্ুগণ শোচনীয়, 
অতেতু উহ1পিগের মের কেহই শ্রীগৌরপদাস্তোজের মধু লেশমাত্রও প্রাঞ্ 
তয় নীভ। 
তিশি যাহা টিরদ্নি করিরা আনিয়াহেন, এখন ভাহা হাহ'রা করে 
'াহাপ্গিকে তিনি *নবপশ্তু”প বলিতেছেন । অর্থাৎ উপরের গ্রেকে 
প্রকারাস্তরে তিনি স্বীকর করিতেছেন যে পূর্বে তিনি নিঙ্গের নরপশ্ড 
লেন । আবার বলিতেছেন, থা ২৬ শ্লোক_ 
আন্তাং বৈরাগাকোটিভনতু শমদমক্ষান্তিমেত্রাদিকোটি- 
*তুর্)ানকোটি ভবতু বা বৈষ্ুবী ভক্তিকোটি: | 
কোটাংশোশপাশ্ নস্যাতদপি গুণপ্তণে। যঃ স্বতঃ সিদ্ধ আস্তে 
শ্রীমচ্চৈতন্চন্ত্প্রিয়চরণনথজো তিরামোদভাজাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ_-*বৈরাগা-কোটিতেই বা কি হইবে, শম দম ক্ষাস্তি ও মৈত্রাি 
অর্থাৎ শুচিত্বাদি-কোটিতেই বা কি হইবে, নিরস্তর *তত্তমলি* অর্থাৎ 
পরমাত্মা ও জীবাঝ্মার এক্য-বিষয়ক চিস্তাঞকোটিতেই বা কি হইবে, 
আর বিফুসন্বদ্ধীর ভক্কি-কোটিতেই বা কি হইবে-_ শ্রীমচ্চৈতন্তচন্্প্রিয়- 
ভক্তগণের চরণন্খ-জ্যোতি ছার! হ্র্ধপ্রাপ্ত মানব্গের ষে ম্বভাবসি্ধ 
্ণসমূহ বর্তমান আছে, তাহার কোট্যংশের একাংশও অন্টেতে নাই ।* 
ধাহার! নিরাকারবাদী, শ্রীভগবানকে জ্যোতিম্ববধপ ভাবিয়া ফোগসাধন 


১০২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করেন, তাহাদের ফল-্রক্ষানন্দ'। ধাহারা কুষ্কপ্রেম পাইয়াছেন, 
তাহাদের কল-_প্রেমানন্দ' ৷ স্রম্বতী ব্রঙ্গানন্দ উপভোগ করিতে ছিলেন ॥ 
ধাহার বোগ কবেন তাহারা এই আনন্দের আশ্বাদ করিয়া থাকেন। 
কিন্ত তখন প্রেমানন্দের আস্বাদ পাইয়া সরস্বতী বলিতেছেন যে, প্রেমানন্দে 
যে হর্ষ আছে, ব্রহ্গানন্দে তাহার কোটি অংশের এক অংশও নাই। 

সরম্বতী ঠাকুর তাহার গ্রস্থে বলিতেছেন ষে (সপ্তম শ্লোকে ) অবতার*- 
শিরোমণি নৃপিংহ, রাম ও কৃষ্ণ । কপিলদেবও অবতার, বিনি জীবকে 
যোগশিক্ষা দেন। কিন্তু ইহারা যে কার্য করিগছেন, ইহার সহি 
শ্রীগৌরাঙ্গের যে মহতৎকার্ধা অর্থাৎ জীবকে প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দেওয়া, 
তাহার তৃলনাই হয় না। জীব-রক্ষার নিশিত্ত দৈতানাশ । যোগ-শিক্ষা 
দেওয়ার তাৎপর্ব এই যে উহা দ্বারা জীব উন্নতি করিবে । কিন্তু প্রেমধন 
খিনি দান করিলেন তিনি জীবকে শ্রীভগবানের নিঞএজন করিলেন । এই 
সকল জীবের যোগের প্রঝোজন নাই, দৈতোর কি অন্য কাহারও ভর 
নাই। অর্থাৎ যাহারা ভগবংপ্রেম পাইরা শ্রীভগবানের নিজঙ্গন হইল, 
স্ুতরাং তাহাদের আর শ্রীরামের কি শ্রীনপিংহের দত্ত আশীর্ববাদের 
প্রয়োজন নাই । 

লরম্বতী মনে বিচার করিতেছেন ষে, প্রীগৌরাঙগ অবশ্থ সেই শ্রীহরি,, 
সামান্ত জীব নহেন। খেহেতু যাহার দর্শন্মাত্রে মহাপাপীও মহাপ্তেমী 
হয়, তিনি ষে সামান্ট জীব ইহা হইতেই পারে ন।, তিনি অবশ্থ দেই 
শ্রীডগবান্‌। কখন সরম্বতী ইহাও ভাবিতেছেন যে, তিনি না হয় মূর্খ, 
নির্বোধ কি মুগ্ধ । কিন্তু বাহুদেব সার্ধভৌম, ধিনি ভারতের মধ্যে 
সর্ববাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও পগ্ডিত, তিনি ত আর মুর্খ কি নিব্বোধ নহেন ? 
সার্বভৌম যখন শ্রপ্রতুকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন সে-ই: 
যথেষ্ট গ্রমাণ যে, শ্রীকঝচৈতন্ত কপটবেশধারী শ্রীহরি,-সামান্ধ জীব নহেন,?। 


শ্রীগৌরাঙ্গের আকৃতি ১৯৩ 


প্রীগৌরাঙ্গ হইতে জীব কি সম্পত্তি পাইয়াছে, তাহা সরস্বতী 
ঠাকুর,যিলি সর্ববিদ্যায় পারদশী, নানা স্তানে বিচার করিধাছেন। 
পাঠক মহাশয়! এখনে আপনাকে একটি বিষয় নিবেদন করিতেন্ছ। 
যোগ ভাল, কি প্রহর মত অর্থাৎ ভক্তি ভাল, তাহা বিচ'র করিবার 
প্রয়োজন নাই । কারণ যোগ-সাধন করা তোমার আমার সাধ্যাত'ত। 
কাজেই সেখানে প্রভুর চরণ-শ্রয় বাতীত আর আমাদের গতি কি 
আছে? যি বলিনি কে? তাহার পদে অবনত হইলে যদি আমার 
সর্বনাশ হয ? কিন্তু সরহ্বতীর ন্যায় মহাজন যিনি যোগী, পরম জ্ঞানী, 
সম্নাপীব শিরোমণি ভিনি ফোগের পথ পরিতাগ করিষধা ষে পথ অবলম্বন 
করিলেন, আমবা নি:*ক্ষগিন্তে তাল করিতে পারি না? 

জগৌরাঙ্গ প্রভুকে আমরা স্বক্ষে দর্শন কবি নাই, কি তাহার সহিত 
সহবাস ও ই্রগোষ্ঠী করি নাই । হিস্ক তিনি শ্রীভপপান বলিরা পৃর্জিত। 
কাজেই তাহার অরুতি গ্ররুতি বিচারের অবশ্তা লাউ আছে। অতএব 
ুক্ষনদশ্শী সরহ্থতী, তাহার সহিত সহবাস করিনা, তাহার ন্বাককাত প্রকৃতি 
কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার পর্যালোচন। করিব । সরস্বতী 
বলিতেছেন, প্রসুর *শ্রকাণ্ড বাছুদ্বয় হেমদণ্ডের স্টাস»; তাহার *্হাস্ত 
চন্দ্রকিরণের স্ভার মনোহর* ) তীহার «কপোল-দেশের গ্তাস্তভাগ মধুর- 
মধুর হাস্যসমন্থিত* ; তীগার ক্হীমুখ প্রণগাকুল* ) তাহার *গ্রামুখ ঈষৎ 
হান্তশোভিত*$ তাহার এক্রিগদৃষ্টি”। তাহার পকরুণাসিন্কু অঞ্জনপূর্ণ 
নেত্র*; তাহার «নয়নপল্ হইতে নিঃহুত মনোহর মুক্তীফল সদৃশ অশ্রবিশ্ম 
এবং উদগত রোমাঞ্চ বারা অলঙ্কৃত শ্রীঅ্*; তাহার *ণুখসৌন্দর্ধা কোটি 
চন্দ্র অপেক্ষও সুদৃষ্ত* ; তিনি প্রফুল কনককমলের কেশর অপেক্ষা 
মনোহর কাস্তিধারী* ; ত্বাহার “জপমালা-শোভিত প্রেমে-কম্পিত কর» 
তাহার *্্রীমুত্তি লাবণ্য দ্বারা কোটি-অমৃত-সমুদ্রকে উদগার করিতেছেন?» 


৯৪৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এখন প্রহর ভাব, সরন্বতী কিপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন। 
তিনি «ক্রতলে বদ্রফলের ন্ায় পাওুবর্ণ কপোলদেশ অর্পণ করিয়া 
নয়ূনজলে লন্মুখদ্ধ ভূমি পঙ্িল করিতেছেন*। তিনি *ণ্নবারিধারায 
পূ্থীতলে পক্থিল কতিতেছেদ৮ 7 খিলি দ"বীন মেঘ দেখির] উন্মুক্ত হয়েন,» 
*ণযুর চন্দ্রিক। দেখিএা অতিশয় বকুল হয়েন,» ০গুপ%'বলী দর্শনে কম্পিত 
কলেবর হে $ খিনি «ামকিশোর পুরুব দর্শনে বাখিত হণ্নে |, 
প্রভুর রূপ ও গণ চিস্তা করিতে করিতে গেমন মনে এক একটি 
ভাবের উদয় হইত, সরস্বতী অমনি উহা গ্লোকরূপে গুকাশ করিহেন। 
কোন একদিন ব। প্রচুর কপ কি গুণ পিখিতে অপাবগ হইথা এই শ্লেকটি 
করিলেন, যথা ১০১ শ্লোক 
সেঁন্দধো বামকে টি: মকলজন্সদাহলাদনে চন্জাকোটি 
বাংসলো ম'উক্টোটি স্্িখবিউপিতাং কে'টিবৌদীধানরে । 
গাভীর্োহস্তোবিকোটি মধুরিমনি স্পা 'র চাধবীককোটি 
গৌরোদ্ে: স: জ'গাৎ প্রন॥রমপপে দশ্িতান্ধ।কোটিত ॥ 
«বনি কোটিকন্দশের হর পরুনশ্রন্দব। কেটি১ক্দেক ভার কলের 
আহলাপনক, কোটিমা চসধৃশ শ্রেহনান, কোটিকসবক্ষলদুশ দাতা", 
সমুদ্রের স্টায গ্ভ'র-স্বভাব, অমতের ন্তাএ মপুর এবং কোটি!.ক।টি বিচিত্র 
প্রণএরসের প্র”শক, সেই শ্রীগৌরাক্গদেক জরযুক্ত হউন!” বিমল 
শ্রীকঞ্চের বূপ বর্ণনা করিতে গিরা দেখিলেন ভাঙার কুলার না। 
তাই পিখিলেন--ম্ধুবং মধুরং স্ধুরং ইীত।ঁদি। এইরূপ মধুরং 
মধুরং বলিয়া লোক সাঙ্গ করিলেন। সেইন্ধপ সরস্বতী ঠাকুর প্রত্নুর রূপ 
গুণ বর্ণনা। করিতে গিয়া ভাষার উহা না কুলাইতে পারিযা -*.কাটি” 
“কোটি “কোটি” বলিয়া মন্রে ভাব ঝ।ক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন । 
সরম্বতীর তখন পুনজ্ন্ম হইয়াছে । তিনি যাহ! ছিলেন, তখন আর 


সরন্বতীর পুন্জ্ঞন্ম ১৩৫ 


স্ঞাহা নাই। তাহার ষে সমস্ত বিষয়ে রুটি ছিল তাহাতে অরুচি 
হঈয়ীছে,--এমন কি কাশীনগরীতে বাপ পর্স্ত। আবার যে সমস্ত সঙ্গী 
ও শিস্তগণকে সহচর ভাবয় শ্রদ্ধা ও ন্নেহ করিতেন, তাহাদের মহিত 
এক প্রকার সম্বন্ধ রোধ হইগ! গিয়াছে । শিষ্যুগণ পড়িতে আসিলে পড়ান 
ন!, পলারন করেন । লোকে দেখিতে আপিলে লুকাইয়া থাকেন, কি 
তাহাদের সহিত আলাপ কবেন না। কাশীবালী ব। কেহ তাকে অদ্ধা 
করেন কি ন', সে বিবরে তাহার দৃকপাত নাই । এযাবং বহর কোর 
নিয়ম পালন করিয়া আলিয়াঙেন। অতি প্রতুখে গাধোখান। আর 
অধিক নিশিতে শরন করিতেন । এখন পে সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। পাঠ 
করিতে আর প্রপুত্ি হয় না! তবে এখন কি করিতেছেন, তাহার 
গ্রস্থেই তাহার হৃণ্-তরঙ্গের পরিস্ফুট বর্ণনা আছে। 
তিনি করিতেছেন কি,না, একটু গীত গাইতেছেন,। আব গ্রহ 

যেমন করখা নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাই অগ্থকরণ করিয়া মানন্দে নৃত্য 
করিতেছেন 1 ক্ষণে ক্ষণে তাহার চেতন' হইতেছে, আর তখন আপনার 
মনকে তসাস করিশা বেড়াইতেছেন, কিন্তু পাইতেছেন ন । আর 
যে স্থানে তাহার মন ছিল, সে স্থানে দেখিতেহেন সোনাব বরণ নূত্যকারী 
শ্রীগৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন | সরদ্ঘতী বলিতেছেন, “ক হন্দর মুখ হী! 
কি মধুর নৃতা।* আবার বলতেহেন”"তহ মনোগের, তুমি আমর 
সমুদয় হরণ করিলে % সরম্বত] বলিতেছেন 

নিষ্টাং প্রাণ্চা ববহৃতিততি লে কিকী বৈদেকী যা 

ঘা ব। লজ্জা প্রহসনসমুদ্গাননাট্োোৎ্সবেষু। 

যে বা ভূবন্হই সহঙ্রপ্রাণদ্হোর্থ ধন 

গোৌরশ্টৌরঃ সকলমহরং কোপি যে ভীব্রবীর্ধাঃ ॥ ৬৯৭... 

'আর্থাংসতিশয় বলবান কোন গৌরবর্ণ চোর" আপিয়া আমার 


১০৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


নিষ্টা-প্রাপ্ত লৌকিকী ও বৈদেকী যে ব্যবহারশ্রেণী, আর প্রহসন উচ্চস্বরে 
সংকীর্তন নাটাদি যে বিষয়ক লঙ্জ', আর প্রাণ ও দেহের কারণশম্বরূপ 
ষে স্বাভাবিক ধর্ম, এই সমস্ত অপহবণ করিল ।* 

এখন দেখুন শ্রীকুযাপ্রেম ও সাঘান্যপ্রেম এক জাতীয় দ্রব্য। কুলটাগণ 
কাহারও প্রেমে আবদ্ধ হইয়া কুলরীল ন্বামীসন্তান সমুদার বর্জন করে। 
তাহারা অবশ্য কূল রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা কবে, কিন্তু পারে 
ন|!। সরম্বতর ঠিক সেই দশ] হইয়াছে । তিনি দেখিতেছেন, তাহার 
অনিচ্ছা সতেও গ্রতু তীহাব চিত্ত অপহবণ করিতেছেন। তিনি ষে জপ 
তপ প্রাণায়াম প্রভৃতি শিতাকম্ম করিতেন তাহা গিয়'ছে, আহার নিদ্রা 
গ্রভৃতি দেহধন্ম গিয়াছে, নৃতা গীত প্রভৃতিতে যে ঘ্বুনা তাত। গিয়াছে ॥ 
কেন না, একজন বলনন্থু গৌববর্ণ চৌর ৩ৎসণুদাষ হরণ করির! 
লইয়াহেন ! প্রকাশানন্দ ভ বিতেছেন, এ নবীন সন্ধানী কি শক্তিংর 
পুরুষ! তখন আপন'কে সম্বোন করিয়া বলিতেছেন, “হ গ্রকাশানন্দ! 
তুমি না বড তেজক্র পুকধ ক্লে? একটী গৌরবর্ণ যুবা আপিয়া 
তোমার দশ] কি করিল? ইহাই বলিণ) হে হো করিয়া পাগলের লা 
হান্স কতিতেছেন। 'আবার ভাবিডেছেন- «আমি প্রকাশানন্দ, আমি 
নৃত্য করিতেছি, আমার লজ্জা হইতেছে না । হে গৌবরবর্ণ কৃষ্ণ! আমি 
এমন গস্তীর জটল ছিলাম, আমাকে পাগল করিলে? আমার নৃতা 
দেখিয়া কাশীবামিগণ কি বলিবে? ছি! আঁমি যে লজ্জার মরিয়া 
যাইতেছি ;» রজনীবোগে প্রকাশানন্দ প্রতর নিকট গমন করিলেন। 
যাইয়া তাহার চরণে পড়িতে গেলেন। কিন্ত প্রত বাহু প্রসাবিয়া তাহাকে 
হৃদয়ে ধরিলেন, ধরিয়া! ছুজনে অহচঙন হইরা পড়িলেন। এই অবসরে 
প্রভূ প্রকাশানন্দের হৃদয় একেবারে অধিকার করিলেন । প্রকাশানন্দ 
লরম্বতী চেতন পাই:ল আবার প্রহর চরণে পড়িলেন। 


সরম্বতীর চিত্ত হরণ ১০, 


প্রকাশানন্দ বলিলেন, «বের এইরূপ পনে পদে বিপদ । এ সময 
যদি তুমি এইরূপ কক্কা। না করিখা তবে তোমাৰ জীবের আর কি উপায় 
আছে? গ্রতু এখন আমাকে সঙ্গে লইমা চলুন '» প্রত বলিলেন, *তুমি 
বৃন্দাবন যাঁও, সেই তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান।* ইহাতে রকাশানন্দ 
কাতর হইগ বলিলেন, «প্র আমি তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ করিতে, 
পারিব না ।* 

প্রকাশানন্দ তাহার গ্র-স্থ আপন মনের ভাব যেরূপ বাক্ত করিয়াছেন 
তাহা আশ্রয় করিথা আমি এই গানটী করিগাঙ্লাম-_ 

কি হলে। কি হলে। প্রাণনাথ একি করিলে । গ্রু। 

চিত্ত হরে নিলে, বাউল কগিলে, এখন তুমি আমায় ফেলি চলিলে। 
ছিলাম প্রবীণ, টন গভির, উপিত ন। যন কৌন কালে। 
নাথ, করিলে কি কাজ, গেল ভগ্ন লাজ, বালকের মত চপল করিলে । 
সংসাব বদ্ধন করিম ছেদন, সকল তাজি সন্ধানী হ'লাম। 
আমি, কাটিলাথ বঞ্ধন, একি বিছম্বন, আবার তুমি প্রেম-কাদে কেলিলে ৮ 

প্র অনেক প্রধোধ শিলেন। পরিণেবে বলিলেন, শ্রদ্দাবনেষ্ঠ তি 
আমাকে দর্শন করিতে পাবিবে ।* প্রকাখানন্দ বলিলেন, *তুমি ও 
আমাঁকে বৃথা প্রবোধ দিতেছ না? প্রহ্ন কহিলেন, “সত্যই, ম্মণ 
করিলেই আমাকে দেখিতে পাইবে ।” সরম্বতী কহিলেন, *আপনীর 
প্রবোবে আমি আনন্দিত হইলাম ।» প্রভূ কহিলেন, “এইট আনন্দ 
সোমার ক্রযে বর্ধিত হইতে থাকুক, আর অগ্যাবধি তোমার নাম? হইল 
“প্রবোধানন্দ |” 

প্রত্ধ এক পথে নীলাচলে ফিরিলেন, অ'র প্রবোধানন্দ অন্ত পরে 
বুন্দাবনে গেলেন । 

প্রবোধানন্দর পূর্বে যদিও সন্সাসী ছিলেন, তবু দশ-সহম শিশ্ত সছিজ, 
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'লহবাস ও জগতের পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ তর্ক, বিচার করিতেন । 
এখন বুন্দাবনে ননদকৃপে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রে 
মহাপ্রভুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে মৃঢ় জনেই কাশীত্যাগ করিয়া অন্ত 
স্থানে বাদ করে ;-এখন আপনিই কাশী ত্যাগ করিলেন। পূর্বে ভক্তি 
ও প্রেমধর্ম কাপুরুধষের আশ্রর ভাবিতেন ; এখন অন্ত ধান ও চিন্তা 
ছাড়িয়া দিয়] কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাহার 
হয়ে যখন এই তরঙ্গ খেলিতেছিল, তখনই “্রচৈতন্চন্জ্রামৃত* গ্রস্থ 
লিখিলেন। এই অমূল: গ্রন্থখানির দ্বারা জীবগণ এই কগেকটী মহা 
উপকার পাইতেছেন । গুথমতং, শ্রগৌর'্ষগ্রভু কিরূপ বস্ক ছিলেন 
তাহ। আমর। গরকাশানস্ের ন্যাধ সুক্মম ও দূরবশী ঝক্তির নিকট জানিতে 
পারিতেহি । মহাপ্র হু সঙ্থন্ধে তিনি য'হ। লিখিগাছেন ইহ! তাহার স্বচক্ষে 
দর্শন কিয় লেখা । ব্রত, শ্রীভগবানের অবতাবে বিশ্বা লোকের 
নহজে হয় না, প্রকাশানন্দের কাহিনী শ্রবণে সে বিশ্বাস সুলভ হইতে 
পারে । তৃতীয়ত:, আমর জানিতেছি ষে, গ্রকাশ্ানন্দের ন্যায় শক্তি- 
সম্পন্ন সন্ানী,_খিনি চিরশ্নি প্রেম 5 ভক্তিকে খ্বণা করিয়া আপিয়া- 
ছিলেন,-এখন গ্রেম ও ভক্তির আস্বাদন পাইয়া পূর্বে যে ত্রহ্গানন্দ 
(জ্ঞান হইতে যে আনন্দ উথ্িত হয়) ভোগ করিতেন-তাহ'তে দ্বণা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলত: সেই পথন্তই জ্ঞান-যোগে শ্রদ্ধা থাকে, 
যে পথাস্ত তুলসী ও চন্দনের গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ না করে। অর্থাৎ 
অহেতুকী-ভক্তির সখা পাঁন করিয়াছেন, তিনি জ্ঞান-ফোগে 
মুগ্ধ হগেন না। 

ফলকথ1, অনেক ঘোগী ও জ্ঞানী আপনাপ্িগের ভাগা, ভক্তের ভাগ্য 
অপেক্ষা বড় ভাবেন। তাহার] ভাবেন যে, সামান্ক ভক্তের কোন 
আলৌকিকী শক্তি নাই? তাহার অপেক্ষা, ধাহার মন্তকে পিপীড়ার 


প্রকাশানন্দের বুন্দাবনে গমন ১৯, 


ঢিবি হইগাছে, তিনিই বড় লোক। কিন্তু সরস্বতী ঠাকুর শেষোক্ত. 
( তাহার পরীক্ষিত ) পদ্ধতি ম্বণা করিধ্া ভাগ করিলেন এবং ভক্তের 
ষে প্রেমানন্দ তাহাই লইলেন। 

প্রবোধানন্দকে বুন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়া, প্রস্থ দেশাভিমুখে চলিলেন । 
সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে আগিতে চাহিলেন, কিন্তু প্র অন্মতি 
দিলেন না। প্র চলিলেন, আর ভক্তগণ মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া 
রহিলেন। 

প্রহ্থ যে পখে গিয়াছিলেন, সেই পথে আব র সেইঞ্প বন্টপশুপিগেব 
সহিত খেলা কর্রতে করিতে চলিলেন। ই/টৈতন্তধঙ্গল, মুরারীর 
কড়১ অগ্কসারে, এই সমগকার একটা মধুর কাহিনী বর্দিত আছে। 
প্রন একটু অগ্রবন্বী হইয়াহেন, উহার সঙ্গী দুইজম বলভদ্র ও তাহার 
ভূত, একটু পশ্চাতে । একী গোপযুবক ধোলের কলদ লইরা বিক্রয় 
করিতে চলিগাছে। প্রন তঙ্জান্ত, গোরাল'র নিকট সেই তক্র 
চাহিলেন। তখন গোগাল। প্রুর সম্মুখে কলন রাখিল, আর প্রত 
কলদস্থ সমুদায় ঘোঁল পান করিলেন । গোপযুবক প্রকে ঝলিল, “ঠাকুর, 
ইহার মূল্য দিতে আজ্ঞা হয়।* তখন প্রহথ ঈবৎ হান্ত করিঝ। জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি এ মুল্য লইগা কি করিবে?* গোপ বলিল ধে, তাহার 
স্বরী ও বুদ্ধ মাতা আছে, তাহাদিগকে পালন করিবে। প্রন তখন 
বলডদ্র ও তাহার ভূতা, ধাহার। পশ্চাতে আগিতেছেন, ত্বাহাদিগকে 
দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, উহাদের নিকট তক্রের উচিৎ মূল্য পাইবে। 
গোপধুবক তাই বলভদ্রের অপেক্ষা করিক। ধাড়াইয়া রহিল। এদিকে 
প্রহথ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। প্রন ভাবিতেছেন, “গোপযুবকের স্ত্রী 
ও বৃদ্ধমাতা আছে । আমারও তোস্্ী ও মাতা আছেন, কিন্ত আমি 
তাহাদিগকে ভুলি রহিয়াছি।* এই ভাবিয়া গ্রহ্থ তাহাদের নিমিত্ত, 
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ব্যাকুল হইলেন, ও তখদি অস্তরীক্ষে এক দেহ লইয়া নবহ্বীপে উপস্থিত 
₹ইলেন, হইয়া! জননী ও ঘরণীর সহিত মিপিত হইলেন। এই বলিয়া 
ঠাকুর লোচন দাদ তাহার চৈতন্তমঙ্গল গীত সমাপন করিলেন । 

ওদিকে গোপযুবকের কথা শ্রবণ করুন। বলভদ্তর আসিলে গোপ 
োঁলের মূলা চাহিল ' বলিল, “ত্ী ষে আগের ঠাকুব ষ'ইতেঞ্েন, তিনি 
আমার এক কলস ঘোল সমুদায প'ন করিযাছ্েন ; মুলা চাঙিলে বলিলেন, 
আপনারা ঠিবেন।* বলভদ্র প্রহর ভঙ্গী দেখিয়া অবাক ! গোপকে 
মিনতি করিনা বলেলেন, গগোপ 1 বিনি তোমার খোল পান 
করিয়াছেন, তিনি সন্নালী, তাহার অর্থ কোথা? আর আমরা তাহার 
ভূতা, আমাদের ৪ অর্থ ম্পর্শ বরেতে নাই । ঠাবুর তোমার ঘোল পান 
করিয়াছেন, তোমার খুব ভাল হইবে ।৮ গোপ এহ কথা শুনিয়া স্থখীই 
হউক আর দু-ধীহ হউক, আর কিছু সলিল না, ঘে'লের কলপ লইয়া 
বাড়ী যাইবে ভাবিল। কিন্তু কলদ তুলতে গিঠা দেখে উহা! এত ভারি 
যে তাহা তুদ্তে পার! মায় না। তখন উকি মারিধ। দেখে ষে কলদ 
্বরমুদ্রায় পরিপূর্ণ! গোয়ালার উহ। দর্শন মাত্র জ'নোদয় হইল। তখন 
সে কলম ফেলিয়া দৌড়িল, দৌডিয়া প্রভুর লাগ পাইয়া তাহার চরণে 
পড়িল । বলিল, “প্রভূ, আমি মুর্খ গোয়ালা, আমাকে ভুলান কি 
আপনার উচিত? আমি বৃথা ধন চাই না, আপনার প্রীচরণে আমার 
মতি দান করুন।* প্রন তাহাকে আশ্বান বাকা বলিয়া বিদায় 
করিলেন। গোপযুবক সামান্য অর্থ চাহিখাছিলেন, কিন্তু প্রভুর কৃপায় 
অর্থ ৪ পরমার্থ দুই-ই পাইলেন । মুখারী গুপ্তের কড়চায় প্রভুর তক্রপান" 
“নীলা এইরূপ বণিত আছে-- 

এবং স ভগ্বান্‌ কষ; পখিগচ্ছন্‌ কপানিবিঃ | 
দৃষ্টা গোপমুবাচেদং সত ক্রকললং প্রত্ুঃ ॥ 
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পিপাসিভোহহং তক্রং মে দেহি গোপ যথানখং | 

অত্বা পরমহর্ষেণ সম্পূর্ণকলসং দো ॥ 

হজ্তাভ্যাং কলমং ধৃত্বা সভন্রং ভক্তবৎসল: । 

পিত্ব' গোপকুমারায় বরং দত্বা যযৌ হরিঃ ॥ 

অর্থাৎ «এই প্রকাবে প্রত পথে গমন করিতেছেন, জনৈক গোপ 
তক্র-কলন লহ যাইতেছে দেখিরা তাহাকে বলিলেন,-:ওহে গোপ, আমি 
পিপাসিত হইয়াছি, আমাকে তত্র প্রদান কর।* গোপ তাহ! শুনিয়া 
অতিশয় হর্ষযুক্ত হই! সেই তত্র-কলদ প্রহথকে প্রদান করিল। ভক্ত- 
বসল প্র ছুই হস্ত দ্বাবা সেই ভএ্র-কলস ধারণ-পূর্বক পান করিলেন 
এবং সেই গোপকুমারকে বরদান করিধা বা স্থানে গমন করিলেন।” 
প্রত ভ্রুতগতিতে কন্যুপশ্ুদিগেব সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে 

পরিশেষে পুরী নগরীর সম্িকট আঠারনালীয় আদিয়া ভক্তগণের নিকটে 
সবাহার আগমনবার্তী পাঠাইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দ- 
কোলাহল করিতে লাগিলেন। ইহ! কিরূপ তাহা বলিতেছি। অতি 
রৌদ্র তাপে জীবমাত্র হাহাকার করিতেছে ও মংস্ুগণ জল না পাই 
সৃতবৎ পড়িরা রহিয়াছে, এমন সময় .অতি শীতল ও প্রচুর পরিমাণে 
এক পশলা! বৃষ্টি হইল । অমনি সকলে নবজীবন পাইনা দিথ্বিদিগ আন" 
শৃন্ত হুইরা বিচরণ করিতে লাগিল। সেইরূপ ভক্তগণ প্রত্ুর বিরহে 
মরিয়া ছিলেন, হঠাৎ তঁহার নংবাদ শুনিয়া প্রাণ পাইয়া প্রস্থর নিকটে 
দৌঁড়িলেন। তাহার প্রভুর সহিত মিলিত হইলে, প্রথমে ভারতীকে 
প্রশ্ন প্রণাম করিলেন, স্বরূপ প্রভৃতি সন্গাদীও গৃহী-ভক্তগণ সকলে 
প্রকে প্রণাম কিলেন, এবং সকলে আনন্দে উন্নত হইয়! প্রহৃকে লই! 
জগল্লাথমন্দিরে শ্রীমুখ দশনে চলিলেন। নে দিবল সার্বভৌম প্রকে 
নিমস্্। করিলেন। প্রত বলিলেন যে, অগ্থ তিনি কোথাও ষাইবেন না, 
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সসকলের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিবেন।॥ বহুদিনের পরে ভক্তগণ 
ও প্রভূ একত্রে বলিয়া মহানন্দে ভোজন করিলেন । আম্বন ভক্তগণ, এই 
প্রতৃ-ভক্কে মিলন ও ভোঞ্জন,*অ'মরা দীড়াইরা দন করি । 

প্রভুর সম্যাসের পরে ছয় বংসর গত হইল। নবীন যুবাকালে 
অর্থাৎ যখন উনবিংশতি বৎসরের তখন তিনি পূর্ধববঙ্গে গমন কবেন, আব 
সেখানে প্হরিনামের নৌক। সাজাইরা জীবগণকে পাব করিবাছিলেন ।* 
সন্ন্যাসের কিছুপপূর্বে পর্ব নদে হইতে মন্দার দিরা গরাধামে গমন 
করেন জঙগ্গীসের পর রাঢদেশে তিন-দিবস ভ্রমণ কখেন। তাহার 
পরে নীলাচলে, এবং নীলাচল হইতে সমস্ত দক্ষিণদেশ শ্রীপদ দাবা পবিত্র 
করেন। নীলাচলে প্রত বর্তন করিয়া বুন্দাবনে যাইবেন উপলক্ষ করিধা, 
গৌড়দেশ দিয়া গৌড়নগর পর্যন্ত গমন করেন । আবার সেখান হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া ন'লাচলে পুনরায় আগমন করেন। শেষে বনপথে 
বাবাণসী হইরা বুন্দাবন গমন কবেন। তথা হইতে ফিরিয়! নীলাচলে 
আইসেন। এইরূপে ভ্রমণে প্রভুর সন্গংসের পর ছয় বংসর কাটিল। 
প্রভুর বয়ন তখন ৩* বৎসর । প্রন তাহার পরে অষ্টাদশ বৎসর প্রকট 
ছিলেন এবং বরাবর নীলাচলে বাস করেন । শেষে ১৮ বৎসরের মধো ষে 
কয়েকটি প্রধান *্টন। হয় মাত্র তাহাই এখন বর্ণন। করিব প্রভু বনপথে 
বৃন্দাবন হইতে আসিবামান্ত্ স্বরূপ শ্রীনবদ্ধীপে সংবাদ পাঠাইলেন। 
তখন শ্রীঅদ্বৈত দিন স্থির করিলেন ও শিবানন্দ পথের বায়ের ভার 
লইলেন। তারপর ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলাভিমুখে 
ধাবিত হইলেন। ভক্ঞগণ আলিয়া পূর্বের ন্যায় চারিমীস প্রভুর নিকট 
ঝহিলেন এবং পূর্বের স্তায় মহোৎসব, জলক্রীড়া, কীর্তন মন্মিরমাঞ্জন, 
রথাশ্রে নৃতা, বন্তভৌজন ইত্যাদি এবং নন্দোৎসব হইল। এইরপে 
চাতিমাস লেখানে খাকিয়! ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া আপিপেন। 
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হরিদাসের কাহিনী পূর্বে কিছু কিছু বলিয়াছি। তিনি এখন অতি 
বুদ্ধ হইয়াছেন ॥ গ্রড়ব ঘবের নিকট তীহাব বাসা, প্রঃ প্রত্যহ স্্ান 
করিয়া একবার তাহাকে দেখা দিয়ে যান, আব প্রভাহ গোবিন্দ তীহাকে 
প্রসাদ দিয়া আইস্ন। প্রন্কর বৃন্দাবন হইতে ফিরিবাঁর কিছুকাল পবে 
শ্ীৰপ নীলাচলে আ1পসিলেন । তিনি৭ জাতিত্রষ্ট ; তাই আর কোথায় 
যাইবেন, হরিদ!সের বাসায় যাইবা ভতহাকে প্রণাম কবিলেন। ভরিদাস 
তীহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন ! কপ শুনিষা 'শ্বস্ত হইলেন যে, 
প্রস্থর তখনি সেখানে আলিবার কথা এই কখা হইতে হইতে চল্দ্রবদন 
হবেরুষ্ণ-নাম জপ করিতে করিতে সেখানে আসিলেন। তখন প্র 
হবিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং হরিদাস ও রূপ উভয়ে প্রকে 
প্রণাম করিলেন । হরিদীন বলিলেন, পপ্রহু, দেখুন রূপ আপনাকে 
প্রণাম করিতেছেন।* প্রন তখন সহর্ষে শ্রীকূপকে আলিঙ্গন করিলেন । 
বপ হরিদাসের বাসায় থাকিয়া গেলেন। ভক্তগণ দেশে যাইবার পর 
বপ রহিলেন। কারণ, প্রত তাহাকে আপনাব কার্ষের উপযোগী করিবার 
নিমিত্ত যত্ব করিরা শিক্ষা দিতে লাগিলেন । প্রহর কৃপায় শ্রীরূপ ক্রমে 
ক্রমে শশিকলার ন্যায় পরিবন্ধিত হইতে লাগিলেন। দেই বৎসর 
প্র রথাগ্রে নৃত্য করিবার সময় একটি গ্লোক বলেন। শ্লোকটি কাহার 
রচিত, তাহ। জানা নাই, 'তবে কাব্যপ্রকাশে উদ্ধত আছে। শ্লোকটি 
এই £-_ 

ষ: কৌমারহরঃ সঃ এব হি বরস্তাঁ এব চৈত্রক্ষপাঁ- 
স্তে চোন্সীলিতমালতীম্থরভয়: প্রৌঢ়া কাশ্বানিলাঃ। 
৮” 
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সা চৈবাশি তথাপি তত্র স্থরতব্যাপারলীলাবিধো 
রেবারৌধনি বেতপীতরুতলে চেতঃ সমুৎকষ্ঠ্যতে ॥ 
শ্লেকটির ভাবার্থ এই--কোন নাগরী তাহার পতিকে বলিতেছেন, 
«হে নাথ | সেই তুমি সেই আমি । সেই আমরা মিলিত হইয়াছি। 
কিন্তু তবু আমাদের সেই ষে প্রথম নিভৃত স্থানে মিলন হয়, তাহাতে থে 
স্বখ হইয়াছিল, তাহা! আর এখন পাইতেছি না।» 
শ্লোকটি যে অদ্ভুত তাহা রসজ্ঞ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু 
জগন্নাথ রথে চড়িয়া স্ুন্বরাঞ্চলে চলিয়াছেন, প্রভু সেই রথাগ্রে নৃত্য 
করিতেছেন। সে অবস্থার সহিত আদিরস ঘটিত নায়িকার উক্তি এই 
শ্লোকের কি সম্পর্ক আছে ষে প্রভূ রথাগ্রে নুত্যের সময় উহ! আস্বাদন 
করিবেন? প্রত এ শ্লোক পড়িতেছেন, আর কেবলমাত্র স্বরূপ উহার 
ভাব বুঝিয়া আস্বাদন করিতেছেন, অপর কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন 
না। কিন্তু ভাগবান রূপ ইহা বুঝিলেন, বুঝিয়া আপনি এ ভাবের 
একটি শ্লোক করিলেন। সে শ্লোকটি এই-.. 
শ্রিয়ঃ পোহএং কষ সহ১রি কুরুক্ষেত্রমিলিত- 
ত্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমহুখমূ। 
তথাপাস্তঃ-খেলন্মধুরমূুরলীপঞ্মজুষে 
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্প্‌ হয়তি ॥ 
ৰূপ এই শ্লোকটি তালপত্রে লিখিয়৷ চালে গু'জিয়া রাখিয়াছেন। 
প্রভু স্নান করিয়া ফিরিবার সময় প্রত্যহ রূপ ও হরিদাসকে দর্শন দিয়া 
যান। সেই নিক্মান্ধদারে এক দিবস সেখানে আদিলেন, কিন্তু তখন 
রূপ স্সানে গিয়াছেন। প্রভু সেখানে কাহাকে না দেখিয়া! বাসায় যাইবেন 
এমন সময় ঘরের চালে তালপত্র দেখিয়া উহা লইলেন এবং উহাতে 
লিখিত গ্লোকটি পড়িলেন, এমন সময় কূপ সমুদ্রঙ্গান করিয়া আসিলেন। 


আরূপের শ্রোক ১৬৫ 


প্রভু বূপকে দেখিয়া সহর্ষে তাহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন, *তুমি 
সামার মনের কথা কিরূপে জানিলে ?” শ্রী্প এ কথায় ক্লতার্থ হইলেন । 
প্রভূ কিছুক্ষণ পরে স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, «কপ আমার মন 
কিবপে জানিল ?* স্ববপ বলিলেন, «ইহাতে বুঝা গেল যে তিন 
তোমার কৃপাপাত্ ॥” 

এখন সংক্ষেপে এই শ্লোকের তাৎপর্য বলিতেছি। গ্ররাধার ভজন 
মপুব-রম লইয়া । রাধাকৃষ্ ভজনের উপকরণ আদি-রস অথাৎ মধুব-রস | 
এ সম্বদ্ধে অনেক কথা পূর্বেবে বলিয়াছি, আরো পরে বলিব। প্র্ুর 
মানর ভাব কি, তাহ, যখন তাহার রথাগ্রে হৃত্য বর্ণনা করি, তখন কতক 
লিখিয়াছি। শ্রীজগন্নাথ রথে, নানা কোলাহল হইতেছে, বাদ্য বাজিতেছে 
কিন্তু তাহার রাধা কোথায়? প্র তখন রাধা ভাবে বিভাবিত হইয়া 
আপনাকে রাধ1 বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন । তিনি রাধা, দুরে দীড়াইয়া 
আর জগন্নাথ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রথের উপর ভিন্ন লোকের মধ্যে রহিয়াছেন। 
রাধার তাহা সহা হইবে কেন। প্রভু যনে মনে রথের উপরিস্থিত 
শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, *বন্ধু, তুমি এখানে এত লোকের 
মাঝে কেন? ওর! তোমার কে? চল, তুমি ও আমি দুইজনে নিভৃত 
স্থানে গমন করি,--করিয়া প্রাণ জুডাই।* ফল কথা, রথাগ্রে নৃত্য 
করিতে গিয়াই প্র বাহ হারাইরাছেন। তখন রাধা হইয়াছেন। 
ডাবিতেছেন, তিনি ( রাধা ) কুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীরৃষ্ণকে বুন্দাবনে লইতে 
আসিখাছেন। শ্ত্রীক্চ যাইতে স্বীরূত হইয়া রথে উঠিয়াছেন, এবং 
তাহার সঙ্গে বুন্দাবনে যাইতেছেন। এই আনন্দে প্রস্থ রাধাভাবে নাচিতে 
নাচিতে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্াবনে লইয়া যাইতেছেন। কাজেই কাবাপ্রকাশের 
শ্লোক প্রতুর হৃদয়ে তখন উদয় হয়, আর সেই গ্লোক শুনিয়৷ রূপগোষ্বামী 
বুঝিলেন ষে, প্রতুর মনের ভাব কি। রূপ কাব্/প্রকাশের ভাব লইয়! 


১১৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


র]ধাকৃষ্-লীলার আরোপ করিয়াছেন, করিয়া গ্রীমতী দ্বারা ইহাই 
বলাইতেছেন যে--“হে কৃষ্ণ! যদিচ তুমি আব আমি ছুইজনেই এখানে, 
তবুও সেই বুন্দীবনের কখা-_যেখানে নিধুবনে তোমায় আমার প্রথম 
মিলনে যে সখ হয় তাহাই মনে পড়িতেছে। সে মিলনের স্থখ এ মিলনে 
আমি পাইতেছি না।* 

শ্রীরপকে দশমাস নিকটে রাখিয়৷ পর্ববশক্তিমান্‌ করিরা প্রহথ তাহাকে 
বিদায় করিয়া দিলেন। বলিলেন, “একবার সনাতনকে এখানে পাঠাইরা 
দিও।»* রূপ গৌড়পথে, এ জীবনের মত, বৃন্দাবন গমন করিলেন। 
কিন্তু সনাতন ও রূপে, প্রভুর ইচ্ছায়, দেখা শুনা হয় নাই। প্রয়াগে 
রূপ ও অনুপমকে বিদায় দির়া, গ্রভু বারাণলী আমিলেন এবং সেখানে 
সনাতনকে পাইলেন। রূপ ও অন্পপম বরাবর বুন্দাবনে গমন করিলেন, 
এবং কিছুদিন পরে আবার দেশে আমিলেন। এদিকে সনাতন প্রত্তুব 
নিকট বারাণসীতে বিদায় লইর বৃন্দাবনে গমন করিলেন । এমত 
অবস্থায় রূপ ও অনুপমের সহিত সনাতনের পথে দেখা হইবার কথা, কিন্তু 
তাহা হইল না। কারণ, একজন রাজপথে ও আর একজন নিজ্জন পথে 
গিয়াছিলেন। রূপ ৪ অন্রপম বুন্দীবন ত্যাগ করিরা গৌট়ে আগমন 
করেন। সেখানে অন্ুপমের কুষ্কগ্রাঞ্ধি হয়। তখন বূপ একক প্রন্থর 
নিকট গমন করিয়া কি কি করিলেন তাহা উপরে বলিয়াছি। 

এদিকে সনাতন বুন্দাবনে যাইয়া শুনিলেন ষে, রূপ দেশাভিমুখে গমন 
করিয়াছেন। খন তিনি ফিরিলেন, কিন্তু আর দেশে না যাইয় 
ঝাড়িথগ্ড দিয়া, নীলাচলে গমন করিলেন। পথে তাহার গাত্রে কণ্ড 
হইল। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে, ঝাড়িথগ্ডের বারি পাঁন করিয়! 
তাহার এই ব্যাধি হইয়াছিল । তাহাই হউক, কিন্বা পূর্বে ষে নানাবিধ 
অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই পাপের নিমিত্তও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পরে ॥, 


অন্ুপমের কৃষ্ণপ্রাপ্তি ১১৭ 


পে যাহা হউক, ব্যাধি হওয়াঞ সনাতনের বিন্দুমান্রও ছু:খও হইল না। 
পূর্ব্বে লোকে তাহাকে সম্রাটের প্রধান অমাত্য বলিয়া বহু মান্য করিত, 
এখন ব্যাধিগ্রস্থ বলিয়া সকলে অস্পৃশ্য ভাবিবে, কেহ নিকটে আসিবে না, 
ইহাতেই সনাতনের মহা আনন্দ। সনাতনের এরূপ মনের ভাবের 
কারণ বলিতেছি! প্রত্তর সংসর্গে ননাতনের পূর্ণ মাত্রায় ঠ5তস্ভের ও 
বৈরাগোর উদ্দন হইয়াছে । তখন জগতের আদর ও ঘ্বণা উভয়েই 
তাহার নিকট সমান হইয়াছে! পূর্বে যে সমুদার পাপ কয়িয়াছেন, 
তৎসমুদ্দায় এখন জ্লন্ত-অগ্গারের ন্তাঁয় হৃদযে ক্লেশ দিতেছে । কিসে 
এই পাপ হইতে মুক্ত হইয়। শ্রীভগবানের চরণ প্রাণ হইবে সেই চিস্ত 
দিবানিশি করিতেছে। প্রভুর চরণে আশ্রয় লইয়া নিতান্ত আশান্বিত 
হইয়াছেন বটে, এবং পরকালে ষে উদ্ধীর পাইবেন সে বিষয়েও আর 
সন্দেহে নাই; কিন্তু তাহাতে মনে গৌরবের ৃষ্টি হয় নাই। প্রভূ 
তাহাকে বড় আদর করেন বটে, একথাও বলেন যে তাহার স্পর্শ 
(দবগণও বাঞ্ছ। করেন কিন্তু ননাতনের মনে সে সব কথা স্থান পায় না । 
তিনি ভাবেন, প্রহ করুণাময়, পাপী উদ্ধারের নিমিত্ত গোলক ত্যাগ 
করিয়। ধরাধামে আসিয়াছেন, স্বতরাং তাহার ন্যাষ অধম-জীব লইয়াই 
প্রভর ঠাকুরালী:- সুতরাং সনাতনকে যে তিনি আদর করিবেন, সে আর 
বিচিত্র কি? কিন্তু তাহাতে তাহার (সনাতনের ) কোন গৌরব নাই». 
গৌরব প্রভ্ুরই । বরং প্রভু ষে তাহাকে এত আদর করেন, তাহাতে 
ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, তিনি অতি-অধম, কারণ অধম উদ্ধারের নিমিত্তই 
প্রহধব অবতার । আবার ইহাও ভাবেন ও দৃঢ় বিশ্বা করেন ষে, ষে 
পরিমাণে তিনি এ জগতে দণ্ড পাইবেন সেই পরিমাণে স্বাহার পাপক্ষয় 
হইবে। যে পরিমাণে লোকে তীহাকে স্ববা করিবে সেই পরিমাণে প্রত 
উহাকে কৃপা করিবেন। হ্ৃতরাং এই যে তাহার কুষ্ঠ হইয়াছে, ইহাতে 
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সনাতনের মন কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি ভাবিত্বেছেন ফে- 
গ্রন্ুকে দর্শন করিয়া রথচন্রের নীচে অপবিত্র দেহ নষ্ট করিবেন। ইহাই' 
ভাবিতে-ভাবিতে সনাতন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। আপনি এক 
প্রকার জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। আর কাহারও নিকট যাইতে অধিকার 
নাই। তাই তল্াস করিষ্ণা হবিদাসের গুহে উপস্থিত হইলেন, এবং 
আসিয়াই হরিদাসের চরণ বন্দনা করিলেন। হরিদাস উঠিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর কখন দর্শন পাইবেন, সনাতন এই কথা 
জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে, স্বয়ং শ্রীপ্রভ ভক্তগণ সহ সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । অমনি হরিদাস ও সনাতন তাহাকে প্রণাম করিলেন! 
হরিদাস বলিলেন, «প্রভু দেখিতেছেন না, সনাতন আপনাকে প্রণাম 
করিতেছেন!” প্রভু সহর্ষে সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে তুই বানু 
প্রসারিত করিলেন। কিন্তু সনাতন পশ্চাৎ হটিয়৷ বলিতেছেন, *প্রহথ 
করেনকি? আমাকে ছুইবেননা। আমি একে ঘোর পাপী অস্পৃশ্ঠ- 
পামর, আবার তাহার ফলম্বরূপ সর্ববাঙ্গে কুষ্ট হইয়াছে ও তাহা হইতে 
ক্লেদ পড়িতেছে।* প্রহ্থ সে সব শুনলেন ন1। বল দ্বারা তাহাকে 
ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, আর প্রকৃতই সনাতনের কুষ্টের ক্লেদ গরুর 
শ্রীঙ্গে লাগিয়া গেল। প্রভু তখন সনাতনকে ভক্তগণের সহিত পরিচয় 
করিয়! দিলেন। সনাতন সকলের চরণে পড়িলেন। প্রন ও ভক্তগণ 
পিড়ায় বমসিলেন, সনাতন ও হরিদাস ছুইজনে পিড়ার তলে বলিলেন! 
তগন সকলে ইঞ্টগোট্ি কবিতে লাগিলেন । 

প্রভু বলিলেন, «তোমার কনিষ্ঠ রূপ এখানে দশ মাঁস ছিলেন। কিন্তু 
অন্ুপমের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে ।৮ ইহাই বলিয়া প্রভু অন্থপমের ভক্তিব 
প্রশংসা করিলেন! সনাতন ভ্রাতৃবিরোগের কথা পূর্বে শুনেন নাই; 
এখন শুনিয়া একটু কাতর হইয়া! বলিতে লাগিলেন, *্প্রভু, যত গ্রক্কার 


অন্ুতাপের কি ফল ১১৪৯ 


অন্যায় ও অধশ্ম, আমাদের কুলধন্ম। ইহা সত্বেও তুমি রুপা করিয়া 
আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছ। সুতরাং আমাদের সমস্থই মঙগল। অশ্ুপম 
ভাই আমার, বড় ভক্ত ছিলেন। প্রতুর শ্রীমখ হইতে আমার ভাইয়ের 
ভক্তির যে প্রখংসাবাদ শ্ুনিলাম তাঁহার পোষকার এক কাহিনী 
বলিতেছি। আমার ভাই অন্পপম রখুনাথ উপাসক। আমি আর কপ 
তীাঁকে বলিলাম, «খদি রসের ভজনা করিতে চাহ, তবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন 
কর।»* অন্পপম আমাদের অন্রবোধে তাহাই স্বীকার করিলেন। কিন্তু 
সমস্ত রজনী কাদির কাটাইলেন। প্রংতে আমাদের চরণ ধরিয়া বলিলেন, 
দ্বধুনাথকে ছাডিতে পারিলাম না।» ইহাতে তাহার ভঙ্জনের দাঢ়। 
দেখিয়! আমর তীহালে সাধুবাদ দিঘা আলিঙ্গন করিলাম ।* 

গ্রহ বলিলেন, «নুরাবীকে৪ আমি এরূপ পরীক্ষা করিতেছিলাম। 
মুরারীরঘুনাথ ছাড়িয়া! কুম্ণ ভর্জন করিবেন স্বীকার করিলেন, কিন্ত 
পারিলেন না। শেষে আমার কাছে রঘুনাথ ভজন শিক্ষ] করিলেন” 
তাহাব পর গ্রহন একটি অদ্ভুত কথা বলিলেন। গ্রন্থ বলিতেছেন, 
«আমরা এখাঁনে ভক্তের গ্ণান্থবাদ করিতেছি, কিন্তু ভক্তেব যে ঠাকুর 
শ্রীভগবান্, ভিলিও সেইৰপ মহাশর--বন্ধ। ভক্ত সেবক, ঠাকুরকে 
ছাড়েন না সত, আবার সেবক যদি দৈব-ছুব্বিপাকে বিপথে যায়, তবে 
ঠাকুরও তাহাকে চুলে প্ররিরা সৎপথে আনেন) * প্রন বলিলেন, 
«সনাতন, ভূমি এখানে হরিদাসের সহিত রুষ্ট কথায় কাল যাপন কর। 
তোঁমবা দুইজনে কৃষ্পপ্রেমে প্রধান । কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরাৎ কপ 
করিবেন |” 


* প্র! এই আশ্বাসবাক্য তোমার শ্রীমুপ হইতে নিগত হইয়াছে 
অতএব তোমার যেন পে কথা মনে থাকে। 


১২৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সনাতন হরিদাসের ওখানে থাকিলেন। গোবিন্দ প্রত্যহ উভয়ের 
নিমিত্ত প্রসাদ আনম্বন করেন। সনাতন ভয়ে কোথাও যান না, কারণ 
একে তিনি নীচজাতি ( অর্থাৎ তাহার জাতি গিয়াছে), তারপর তিনি 
কুষ্টগ্রস্ত | হরিদাসের হ্যায় তিনিও শ্রীজগন্নাথ পর্যন্ত দর্শন কবিতে যান 
না, দুর হইতে চক্র দেখিয়া প্রণাম করেন! সনাতনের মনে সম্ধল্প 
রহিয়াছে তিনি রথের চক্রে প্রাণ দিবেন । আবার প্রত প্রত্যহ আসিয়া 
তাহাকে দর্শন দেন, আর আলিঙ্গন করেন, ইহীতে 'প্রহুর শ্রীঅঞঙ্গে সেই 
কেদ লাগিয়া! যাঁয়। ইহ! সনাতন স্হা কবিতে পারেন নাঁ। কাজেই 
শীঘ্ব শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিতে পারিলেই যেন অব্যাহতি পান, এইব্প 
তাহার মনোভাব হইল । 

সনাতনের একপ মনের ভাব সর্বজ্ঞ প্রকুর অন্শ্য অগোচর নাই। 
তিনি এক দিবস আসিয়া বলিতেছেন, “্পনাতন ! একটি কথা বলিব, 
শুন। যছি দেহত্য'গ করিলে কৃষ্চকে পাওয়ং যার, তবে আমি এক 
মুহূর্তে কোটিবার দেহত্যাগ করিতে পারি '* এই কথা শুনিয়া সনাতন 
চমকিত হইলেন। প্র বলিতেছের, শ্রম্মের £নমিত্ত প্রাণতাগ করা 
প্রকৃত ধন্ম নয়.-উহা তমোধম্ম! যে বক্তি কোন কারণে স্বহস্তে 
আপনার প্রাণত্যাগ করে, তাহার শ্রী এশ্বান, ভক্তি কি প্রীতি অতি 
অল্প। সে তো নিতান্ত স্বথপর। পেব্ধপ বাকি মনে ভাবে যে, 
আপনাকে ছুঃখ দ্যা কুপা অন্ছরণ করিবে । কিন্তু কুঞ্ধ ত নিচুর 
নহেন। তবে কেহ-কেহ শ্রীকষের হন্য প্রান দিতে চাহেন বটে 
তাহারা কৃষ্ধের [বিরহ পহা করিত পারেন না বলিরা মর্রতে চাহেন। 
কিন্ত সেরূপ লেখক অতি-বিবূল, আর উহাদের নিয়ম ক্সন্প | 
যদি কেহ কৃষ্ণ বিরহে ম্তিত ঢাহেন, তবে কু অমনি তাহার নিকট 
উপস্থিত হন, হইয়; ভীহাকে মরতে দেন না। কিন্তু ধাহারা আপন 


সনাতনের প্রাণতাগের স্বল্প ১২১ 


প্রাণ দিয়া কৃষ্ণকে জব করিতে চাহেন, তাহার! কুষ্ষকে জব্দ করিতে 
পারেন না। অতএব সনাতন, তোমার আত্মহতারূপ এই কুবাঞ্ক ছাড়, 
কীর্ভন ও ভজন কর, তবে শ্রীরুষ্ণ পাইবে । শ্রীরুণ-ভজনে জাতিবিচার 
নাই,_-বরং যাহাবা হীন-জাতি, তাদের ভজন সুলভ হয়। যেহেতু 
যাহারা জাতিতে শ্রেষ্ঠ, তাহাবা বড় অভিমানী, আর অভিমানিগণ 
শ্ীকৃষ্ণ-ভজনে অধিকারী নহে ॥» 

প্রভুর শিক্ষাগুলি পাঠক মনে রাখিবেন। শুধু এই দেখে নয়, সর্বব- 
স্থানেই দেখা যায় যে, লোকের বিশ্বাস, আপনাকে ছুংখ দিয়া গ্রীভগবানের 
কপালাভ কর। যায় ॥ কিন্ত প্রভু বলিতেছেন যে, শরীরের কষ্ট মল্প-কথা, 
আপনার প্রাণ পর্ধযস্ত দিয়াও শ্রাভগবানের রূপা লাভ করা যায় না, কারণ 
তিনি মঙ্গলময় বন্ধু । তিনি নিষ্ঠুর নন ষে, তুমি কষ্ট পাইলে তিনি সন্ত 
হইবেন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীভগবানের কৃপালাভের নিষিন্ত যতই 
ধঠোর কর সে বিফল। প্রবোধানন্দ সরস্বতী সন্নামীদিগের মাননীয় । 
'এদেশে বিশ্বাস যে, অন্যাসীর স্যায় প্রধান-আশ্রয় আর নাউ । কিন্তু 
প্রবোধানন্দের দ্বার! গ্রহ জীবনকে শিক্ষা দিলেন যে, সন্যাস কবিলে কৃপা 
লাভ করা যায় না। প্রন নিজেও সর্বদা বালতেন যে «প্রেমই জীবের 
প্রয়োজন, সন্গাস লইয়া আমি কিছু লাভ করি নাই। বেদবিধি ধর্শের 
দাস ।* এদেশের প্রধান নৈয়ারিক শ্রীবাস্থদে সার্কভৌম নিদ্রা হইতে 
উঠিয়াই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এরূপ কার্য করিতে ত্রাহ্মণপঞ্তিত 
গ্রাণ গেলেও পারেন না। যখন সার্বভৌম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, তখন 
প্রভু আনন্দে তাভাকে লইয়া নুতা করিতে লাগিলেন, আর বলিলেন-- 
“তৃমি বেদবিধি লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে, আজ তুমি প্রকৃত 
কষ্দাস হইলে |» ইহাতে মনে হয় ষে স্মার্থ-ভট্টাচাধ্যের মত পালন 
করিলে মনকে বিধির অধীন করিয়া জড় করিয়া ফেলে। এতএব এই 


১২২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বেদবিধগুলি জগতের অন্যাগ্ত ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ॥ ইহার ৬জন- 
সাধন পদ্ধতি বালক বৃদ্ধ নকলেই বুঝিতে পারেন । 

প্রভূর কথ! শুনিয়া সনাতন চমতকৃত হইলেন। ভাবিলেন, «আমার 
সঙ্কল্প প্রভুব গোচর হইয়ীছে। আবার আমার সঙ্থল্প, প্রভুর অভিমত 
নহে। প্রহর ইচ্ছা নহে যে, আমি প্রাণত্যাগ করি। প্রভুর আমার 
উপর এত স্সেহ কেন?* এই সকল কথা মনে উদয় হওয়ায় তিনি 
দ্রবীভূত হইলেন, হইব গ্রভুর চরণে পডিলেন, পড়িয়া বলিতেছেন, *্প্রহথ 
তুমি অন্তধ্যামী ভগবান, কৃপালু, সর্ববজীবের প্রাণ, আমাঁকে মরিতে দিবে 
না। কিন্তু প্রভূ, তুমি আমাকে বাচাতে চাও কেন? আমার ন্যায় 
ছারের দ্বারা তোমার কি লাশ হইবে ?* গ্রভৃও তখন দ্রবীভূত হইলেন ॥ 
কারণ তিনি কাহারও চক্ষে জল দেখিতে পারেন না। প্রভূ বলিলেন, 
*সন্গতন বল কি? তোমার দ্বারা আমার কোন কার্ধা হউক আর না 
হউক যে আমার বিচাবের বিষয়। তোমার তাহাতে কোন কথা 
কহিবার অধিকার নাই । তুমি তোমার এই দেহ আমাকে দিয়াছ, ইহ। 
আমার, তোমার ইহাতে কোন অধিকার নাই। তুমি পরের দ্রব্য নষ্ট 
করিতে চাও. এ তোমার কি বিচার %* একটু থামিয় প্রভু আবার 
বলিতেছেন, *তোমার দেহকে তুমি ছার বল, কিন্তু আমি এঁ দেহ দ্বার। 
অনেক কার্য সাধন করিব। বৃন্দাবন ও মথুব! শ্রীরুষ্ণের লীলা-স্থান। 
সেখানে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত উপধুক্ত ভক্তের প্রয়োজন। তৌমাকে 
পেগানে রাখিব । তুমি বলিতে্ছ, তোমার দেহ কি কাজে আন্িবে? 
তোমার এঁ দেহ দ্বারা কোটি কোটি জীব উদ্ধার পাইবে । তাহার পর 
হরিদাপকে বলিতেছেন, “হরিদাস, অন্তায় দেখ; সনাতন তাহার দেহটি 
আমাকে দান করিয়াছেন, এখন উহা নষ্ট করিতে চান। জীবের মঙ্গলের 
জন্য এ দেহ দ্বারা আমি নান] কাধ্য সাধন করিব, ভাহাই তিনি 


গ্রভ় ও সনাতন ১২৩, 


অতি নিশ্রয়োজনীয় বলিয়া দিতে চান, ইহা কিরপে সহ 
করিব ?» 

সনাতন তখন গদগদ হইয়া বলিলেন, প্রত, তোমার হ্বদয় আমরা 
কিছু জানি না। তুমি যাহাকে যেপ নাচাঁও, সে সেইরূপ নাচে! যদি 
তোমার এরূপ ইচ্ছ! হইয়া থাকে যে, এই ছার-দেহ ছারা কোন কাধ্য 
করিবে তবে তাহাই হউক। আমার উহাতে কথা কি?* কিন্তু প্র 
ইহাতেও সম্পূর্ণ আশ্বািত হইলেন না। তিনি সনাতনের হাত 
ধরিয়া সাশ্রলোচনে বলিলেন, “বল সনাতন, আমার মাথার দিবা, তুমি 
তোমার দেহ নষ্ট করিবে না?* সনাতনও তখন অঝোর-নরনে 
সুরিতেছেন। তিনি সম্মত হইযাঁ বলিলেন, প্প্রভৃ, তোমার যে আজ্ত। 
তাহাই পালন করিব।৮ প্রভু ইহাতে মহ। আনন্দিত হইলেন। 
হরিদাস বলিলেন, প্রভু তুমি মনে কি কর, তাহা আমবা ক্ষত্র 
জীব কিরূপে বুঝিব? ইহ!বা কয়েক ভ্রীত। কোথায় ছিল, কি ছিল? 
ইহাদিগকে আনয়ন করিলে। এখন বলিতেছ, ইহাদিগের দ্বারা অতি 
মহৎ কাধ্য সাধন করিবে । তোমার এ ভঙ্গী আমরা কিরূপে বুঝিব ?» 

সনাতন বৈশাখ মাসে আসিয়াছেন, প্রহর সঙ্গে আছেন, নিতি নিতি 
তাহার ভক্তি ও প্রেম বাড়িতেছে। প্রহর সহিত দিনের মধ্যে একবার 
মাত্র দেখা হয়, আর প্রন প্রতাহই তাহাকে আলিঙ্গন করেন, আর 
প্রতাহই প্রত্ুর শ্রীমরঙ্গে ক্লেদ লাগিযা যায়। ক্রমে জ্যেষ্ঠ মাস আদিল 
গৌড়ীয় ভক্তগণ শচীমাভার আজ্ঞা লইরা প্রকে দর্শন নিমিত্ত নীলাচলে 
আসিলেন। অন্তান্ত বারে স্তায় প্রভাহ মহোত্সব হইতে লাগিল । 
একদিন যমেশ্বর টোঁটায় মহোৎসব হইল । গ্রন্ত সেখানে সনাতনকে 
ন। দেখিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। জ্োষ্ঠ মাসের রৌদ্র, তাহাতে 
বেল1 ছুই প্রহরের অধিক, ্ুর্টতেজে সকলে শ্রিয়মান। সনাতন: 


৮1 


ঙো 
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প্রভুর আহ্বান জানিয়! দৌড়িয়া আদিলেন। তখন তাহাকে প্রসাদ 
দেওয়া হইল, এবং তিনি প্রসাদ পাইয়। প্রহর নিকটে আমিলেন। প্র 
[জিজ্ঞাসা করিলেন, «.কান পথে আদিলে ?* তিনি বলিলেন, এলমুদ্র 
পথে ।» প্রভু বলিলেন, “সেকি! * সমুদ্রপথ বালুকাময়, সে পথে 
এ রৌদ্রে চলাফের| বায় না! পায়ে নিশ্চয় ব্রণ হইয়াছে। তুম 
কেন মন্দিরের শীতল পথে আপিলে না?» সনাতন বলিলেন, “ৰই 
আমি তো কোন কষ্ট পাই নাই!” প্রকৃত কথা এই যে, প্রস্থ 
ডাকিতেছেন, এই আনন্দে তপ্রি-বালুকায় পায়ে ষে ব্রণ হইয়াছে তাহা 
সনাতন জানিতে পারেন নাই। সনাতন বলিলেন, “মন্দির-পথে 
আসিতে আমার সাহস হইল না, কারণ আমি নীচ, কি জানি হরতে। 
কাহাকে স্পর্শ করিব, করিয়া অপরাধী হইব ।* প্রত ইহাতে গদগদ 
হইয়া বলিলেন, দ্তুমি যে ইহা করিবে তাহা জানি। তুমি তোমার 
স্পর্শদানে তুনন পবিত্র করিতে পার । তোমার বদি এপ দৈন্য না হইবে 
তবে তোমার এপ ভক্তি কিকবপে হইব? আমি এক্ধপ দৈন্য চিরাদন 
বড় ভালধামি। তাহার পরে যে প্রকৃত মহান্‌ তাহার যে টন্য দে 
আরো মধুর । ভক্তগণকে তোমার চরিত্র দেখাইবাব নিমিন্ত আমি 
তোমাকে এই ছুইগুহর বেলায় ডকিগাছিলাম। এপ সময়ে সমুদ্্র- 
পথে কেহ ইচ্ছাপূর্ধক আদে ন'। কিন্ধ তুমি আসিবে তাহা 
জানিতাম।৮ ইহাই বলিয়! প্রন সেই শত শত লোকের সম্মুখে তাহাকে 
ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন । আর ইহাও সকলে দেখিলেন যে সনাতনের 
অঙ্গের ক্লে প্রস্ুর অক্রে লাগিয়া গেল । 

সনাতন যদিও দিন দিন প্রেষ ও ভক্তিতে বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিলেন, তবু উহার যনে ছুইটি ক্ষোভ রহিয়া গেল! তিনি ব্যাধিগ্রস্থ, 
'র্তিনি ষে মহাপাপী তাহার সাক্ষী তাহার এই রোগ, স্থৃতরাং তাহার 


প্রভু ও সন'তন ১২৫ 


দ্বারা জগতের ?ক উপকার হইবার সম্ভাবনা । লোকে তাহাকে মানিবে 
কেন? বরং কুষ্টগ্রস্থ বলিয়া পকলে দ্বশা করিয়! নিকটেও আসিবে না। 
যে ব্যক্তি যহাপাপী ও সেই নিমিত্ত শ্রীরগবানের দণ্ড পাইয়াছে, তাহার 
নিকট লোকে ভক্তি কেন শিখিবে? তাহাকে লোকে কেন ভক্তি করিবে ? 
তাঁহার পর প্রত তাহাকে প্রভাহ আলিঙ্গন করেন» সেই তাহার 

মহাদ্খ ॥ পাছে কেহ তাহাকে স্পর্শ করে, এই ভয়ে তিনি রাজপথে 
55 কবিয়া গাঢ আলিঙ্গন করেন, 

চার ইহা কিকগে সহ টা ? ইহার হইতে পারে যে, প্রড় সনাতনকে 
ডি করিয়! অঙ্গ ক্লেদময় করিতেন, ইহা ও তাহার ভক্তগণের মধ্যে 
কাহারও কাহারও ক্লেশের কারণ হইত। প্রভুর প্রীঅঙ্গে যে সনাঙনের 
করস লাগে, ইহা যে ভক্ত দেখিতেন তীহারই মনে অবশ্য ক্ষোভ 
হইত। অবশ্য সনাতনের ইহাতে কোন অপরাধ ছিল না। যেহেতু 
প্রন তাহাকে জোর কবে আলিঙ্গন করিতেন । তনু সনাতন আপনাকে 
ভক্তগণের নিকট অপরাধী ভাবিয়া সর্বদা কুষ্টীত থাকিতেন । প্র 
'অন্যান্ত সময় সনাতনকে ণগাপনে আলিঙ্গন করিতেন, কিন্ সেদিন সর্ধবভক্ 
সমীপে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্বে সনাতন মরিতে চাহিয়াছিলেন, 
এখন বুঝিয়াছেন, তাহ] হইবে না। কারণে কারধাটা পাপ, আর 
ইহাতে প্রভুর ইচ্ছ। নাই। তবে কি করিবেন? অতএব শীঘ্র শীস্তব 
শরবৃন্দাবনে গমন করাই কন্তবা, ইহাই স্থির করিলেন। সেই নিমিক্ত- 
সনাতন একদ্িবস জগদানন্দকে বলিতেছে, “পণ্ডিত! এখানে ছু 
খগ্ডাইতে আপিলাম, ভাবিলাম রথের চাকান্ন প্রাণ দিব, কিন্তু তাহ। 
হইল না, প্রতু তাহা করিতে দিলেন না| প্রহ্ব আমাকে বল ছারা 
আলিঙ্গন করেন। কত নিষেধ করি, কোন মতে শুনেন না, আমার ' 
গাত্রের ক্লেদ তাহার অঙ্গে লাগে ইহা আমার কি কাহার সহ হয়? 


-১২৬ শ্রীঅমিফনিমাই-চরিত 


কিন্ত করি কি, প্রভু স্বেচ্ছাময়। এখন আমাকে পরামর্শ বল, আমি 
কি করিব 1৮ 

জগদানন্দ, প্রত ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ভাল মানুষ, বুদ্ধি 
তত সুক্ম নহে, সনাতনের রেদ ষে প্রভুর অঙ্গে লাগে, ইহাও তাহার 
ভাল লাগে না। তাই উপদেশ করিতেছেন, «লনাতন তুমি ঠিক 
বুঝিয়াছ, তোমার এখানে আর থাক] উচিত নয়। প্রভু তোম'র 
গোষ্টিকে বৃন্দাবন দিয়াছেন, অতএব তুমি এই রথযাত্রা দেখিয়া বৃন্দাবনে 
চলিয়া যাও। সনাতন বলিলেন, “এই বেশ যুক্তি, তাহাই আমার 
করা উচিত।* জগদানন্দের সঙ্গে আলাপে সনাতন স্পষ্ট বুঝিলেন যে 
তাহাকে যে প্রভূ আলিঙ্গন করেন, ইহ! অন্ততঃ কোন কোন ভক্তের 
হৃথকর নহে। ইহাতে তিনি শীঘ্র নীলাচল ত্যাগ করিবার সংকল্প দৃঢ় 
করিলেন; আর ইহাও সঙ্কল্প করিলেন যে, প্রভুকে আর তাহাকে 
আলিঙ্গন করিতে দিবেন না। জগদানন্দের সহিত এই কথাবার্তা 
হইবার পরে প্র আঁসলেন। সনাতন আর প্রহর নিকটে গমন 
করিলেন না, দুব হইতে প্রণাম করিলেন। গ্রস্ত ডাকিতেছেন, “পনাতন, 
নিকটে এস।* সনাতন বলিতেছেন, «নিকটে আর না, এখান হইতেই 
ভাল।* প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত অগ্রবর্তী হইলেন, 
আর সনাতন পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন; প্রভু মহ! বিপদে পড়িলেন। 
কিন্তু প্রত্থর সহিত সনাতন পারিবেন ফেন? তিনি সনাতনকে জড়াইয়! 
ধরিলেন, ধরিয়া বলদ্বারা হৃদয়ে আনিলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন 
করিলেন। তাহার পর হরিদাসকে ও সনাতনকে লইয়া পিড়ায় 
বসিলেন। গ্রু পার্ধদগশলহ আসিয়া সনাততনের সহিত মিলিত 
হইলে, তখন হরিদাস ও সনাতন পিড়ার নীচে, আর প্রতুর 
সহিত ভক্তগণ পিড়ার উপরে বসিতেন। কিন্তু সেখানে অন্ত কেহ 


জগদানন্দের সনাঙুনকে পরামর্শ দান ১২৭ 


নাই, কাজেই মর্ধযাদা রাখার প্ররৌজন নাই; ভাই তিনজনে একক্রে 
বমিলেন। 

এ কিরূপ শ্রবণ করুন। বহিরঙ্গ সন্মুখে স্ত্রী স্বামীকে সমীহ করেন, 
স্বামীর অতি-নিকটে গমন করেন না। নিজ্ঞনে শয়নাগারে তাহার সে 
ভাব কিছুই থাকে না। তাই শ্রীভগবানের সঙ্গে এক সম্বন্ধ, আর 
ভক্তের সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ। ভক্ত সম্মান চান, যেহেতু তিনি জীব। 
শ্রীভগবানের সম্মানের প্রয়োজন কি? তিনি না অনন্তগুণে প্রকাণ্ড? 
তিনি চান ভালবালা। যদি স্ত্রী স্বামীর কোলে বসিয়া থাকেন, আর 
সেখানে কোন বহিরঙ্গ লোক আইসে, তবে তিনি লজ্জা পাইয়া দূরে 
যান। সেইক্ধপ যখন শ্রীভগবান হরিদাস ও সনাতনকে খলইয়া পি'ড়ার 
উপর একত্র বসিয়া ইষ্গোষ্টি করিতেছিলেন, তখন যদি কোন ভক্ত 
সেখানে যাইতেন, তবে হযতো! হরিদান ও সনাতন তখন পিড়ার 
নীচে যাইতেন। শ্রীভগবান নিজজন, হৃদয়ের ধন। প্রীভগবান স্্রী 
*€ স্বামী হইতেও অন্তরঙ্গ । আর এই জ্ঞান কথায় ও কাধ্যে শিক্ষা 
দিবার নিমিত্ব প্রভু জগতে আবিভূতি হয়েন। 

সনাতন তখন সকাতরে মনের সমুদা কথ! বলিতে লাগিলেন। 
বলিতেছেন, «আমি আমার হিত দেখিতেছি না। আদিলাম উদ্ধারের 
নিমিত্ত, কিন্তু আমার পদে-পদে অপরাধ হইতেছে । একে আমি 
নানা প্রকারে নীচ। আমাকে কেহ যে স্পর্শ করে তাহার যোগ্য আমি 
নই, তাহাতে আবার আমার অঙ্গে কুষ্ঠ। কোথা আমি জীবগণ হইতে 
দূরে থাকিব, না আমি তোমা কতৃকি আলিঙ্গিত হইতেছি! লোকে 
তোমার শ্রীপাদপন্মে তুলসী চন্দন দিয় পৃজা করে, কিন্তু আমার অঙ্গের 
দুরগন্ধময় ক্েদ তোমার অঙ্গে লাগে। ভক্তগণ ইহাতে অবশ্য ক্লেশ 
পাইবেন। পাইবারই কথা। আবার আমারও কি ইহা ভাল লাগে 
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যে, আমার অঙ্গের ক্লেদ তোমার শ্রীঅঙ্গে লাগিবে? কিন্ত কিকরি? 
তুমি পতিতপাবন, পরম-দয়াল, চন্দন ঝিষ্ঠায় তোমার সমান দৃষ্টি, 
তুমি ঘ্ব্ণা না করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর। প্রভুর তোমার হৃদয় 
আমি একটু বুঝি। তুমি যে এইরূপ ছুর্গন্ধ ক্লেদ পর্যন্ত অঙ্গে মাখিতে 
কুষ্টিত হও না, তাহার কারণ এই যে, এরূপ না করিলে পাছে আমি 
মনে ক্লেশ পাই। কিন্ত প্রভূ, স্বরূপ বলিতেছি, তুমি ষে আমাকে স্পর্শ 
কর ইহাতে আমি মর্মান্তিক বাথা পাই। তুমি যদি আমাকে আলিঙ্গন 
কিস্পর্শ না কর, তাহা হইলেই আমার স্থথ। তুমি আমাকে মবিভে 
দিবে না, তোমার সে আজ্ঞ! পালন করিব। এখন তুমি আমাকে 
বিদায় দাও। তুমি আমাকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিয়াছ, আমি সেইখানে 
যাই, আর ষে কয়েকদিন বীচি, সেইখানেই যাপন করি । এ বিষধে 
আমি পণ্ডিত জগদানন্দের নিকট পরামর্শ চাহিয়াছিলাম । তিনিও 
বলিলেন যে, আমার এস্বান শীঘ্র তাগ করিয়া বুন্দাবন গমন কবাই 
কর্তব্য ।৮ সনাতনের কথা শুনিয়া, প্র প্রথমে জগদানন্দের প্রতি উগ্র 
হইয়া বলিলেন, গ্বটে। তাহার এত বড়স্পন্ধা হইগাছে যে তোমাবে, 
উপদেশ দেয়? সেকি তাহার নিজের মূল্য জানে না? কি ব্যবহাবে, 
কি পরামর্শে, তুমি তার গুরুর তুল্য ।* 

সনীতনের মনে পূর্ব হইতে ক্ষোভ রহিয়াছে। সে ক্ষোভের 
কারণ পূর্বে বলিয়াছি। তিনি প্রভুর এই গেরবজনক কথা শুনিয়া 
কোঁমল হইলেন না, বরং বাথ] পাইলেন। তিনি প্রভুর চরণে গপড়িয়! 
বলিতে লাগিলেন, «আজ আমি কে তাহা জানিলাম, আর পণ্ডিত 
জগদানন্দের সৌভাগ্যও জানিলাম। প্র, তুমি আমাকে ভিন্ন ভাব 
তাই আমাকে সম্মান ও স্ততি কর; আর পণ্ডিত তোমার নিজ-জন 
তাই তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যধহার কর। আমারও এ বড় দুর্ভাগ্য যে, 


জগদানন্দের প্রতি প্রত্ুর ক্ষোভ ১২৪ 


আজও আমাকে তোমার আত্মীয় বলিয়! জ্ঞান হইল না? কিস্তকরিকি 
তূমি স্বতন্ত্র ভগবান 1» 

যদিও আমার সরল-প্রভ্ুকে এ কথ! বলা সনাতানের পক্ষে অষ্ঠায়। 
কারণ প্রভু ষে তীহাকে স্তুতি করিয়াছিলেন, সে তিনি বহিরঙ্গ বলিয়া 
নয়, প্রকৃতই স্ততির উপযুক্ত বলিয়া । তবু কিন্তু রাজমন্ত্রীর বাগ-জালে 
সরল-গ্রভৃ একটু অগ্রতিভ হইলেন । তখন তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, 
«সনাতন, তৃমি আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিতেছ । আমি ষে 
তোমাকে স্তুতি করি, সেতৃমি বহিরঙ্গ বলিয়া নহে, তোমার গুণে 
ছ্ছোমাকে স্তুতি করায় । জগদানন্দ আমার নিকট তোম। অপেক্ষা প্রিয় 
নহে । কোথায় তুমি, আর কোখায় জগদানন্দ ! তুমি শান্ে ও সাধনে 
সর্ববাংশে প্রবীণ, আর সে বালক । তুমি আমার উপদেষ্টা, কত সময় 
উপদেশ দিয়াছ, আর উহা আমি পালন করিয়াছি । সেই বাপক 
তোমাকে উপদেশ দিতে চাহে, ইহা আমি কিপে সহ করি। মর্যাদা 
লঙ্ঘন আমি সহা কবিতে পারি না। তার পরে, সনাতন! তোমার 
দেহ তৃমি বীভৎস জ্ঞান কর, কিন্তু সরল কথা শুনিবে? আমার কাছে 
তোমার দেহ অমুত সমান লাগে । . তুহি বল, তোমার গাত্রে ছূর্ন্ধ, 
কিন্তু কই আমার কাছে তাহাতে! লোপ ভয় না? আমাব নালিকায় 
তোমার গাত্রের গন্ধ যেন চন্দনের গন্ধ বলিয়া বোধ হয়।” এ কথা 
ঠিক। যেদিন প্রত সনাতনকে প্রথম আলিঙ্গন কবেন, সেই দিন সেই 
মুহুর্তে সনা'তনের অঙ্গের দ্বগন্ধ দূরীভূত হইখা সুগন্ধের সহী হয়। কিন্ত 
সনাতন তাহা জ্ঞানিতে পারে নাই। অন্ত সকলে উহ! লক্ষ 
করিয়াছিলেন । ত্বীরপর প্রভু বলিতেছেন, “পনাতন। তোমার দেহ 
তুমি অতি দ্বার দ্রবা বলিয়া ভাব, কিন্ত প্ররুত তাহা নহে, উহা 
অপ্রাকত। ওপ পবিত্র-দেহে মন্দ স্পর্শ করিতে পারে না। আমি 
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সঙ্গ্যাসী, আমার এখন ঝিষ্টা। ও চন্দনে সমান দৃষ্টি হওয়া উচিৎ। আমি 
কিরপে তোমার দেহকে ঘ্বণা কবিব? তোমার দেহকে স্বণা করিলে 
আমি কৃষ্ণের স্থীনে অপরাধী হইব!” সনাতন তন একটু কোমল 
হইর1 বলিতেছেন প্রড় তাহা নর। তুমি ষত কিছু বলিতেছ এ 
সমুদরায় বাহন প্রতারণা) উহা আমি মানিব না। তুমি আমাকে 
স্বণী না করিয়া গ্রহণ করির়াছ তাঁঞার কারণ এই ষে, তুমি দীনদয়াল। 
তোমার কাধ! আমার ন্যায় অধমকে কপ] করা, আর তোমার ঠাকুরাঁণ। 
আমার ন্যায় পতিত লইয়া» প্রভু হাপিয়া বলিলেন, যদি স্বপ্প কথ। 
শুনিভে চাও, তবে খলিতেছি। আমি আমাকে তোমাঁদ্র পালকর্প 
অভিধান করিয়া! থাকি,যেন আমি তোমাদের মাতা । এমত স্থলে 
মাতা কি সম্তানের কোন মন্দ ক'জ বলিয়া দেখে? সন্তানের লাল! 
গ্রুতৃতি মাতার সর্ববাঙ্গে লাগে, তাহাতে কি তাহার দুখ কি স্বণী হয়? 
বরং মহা সুখ হয়।» 

হরিদাস বলিতেহেন, «লে যাহ] হউক, প্রত তোমার গভীর-হৃদর 
আমরা কিছুই নৃঝি না। কাহাকে, কি নিমিত্ত, কিরূপ কপ; কর, তাহা 
আমাদের বুদ্ধির অতীত! বাস্থদেব তোমার অপরিচিত, য্দিচ তাহার 
গ্রে ষে কুষ্ঠ তাহ! অতি ভরঙ্কর। সেই গলৎকুষ্ঠে তাহাব অঙ্গ 
ক্রীড়াময় হইয়াছিল । তাহাকে একবার মাত্র দর্শন দিয়া ও আগিঙ্গন 
করিয়া পরমন্থন্দর করিলে । অথচ সনাতন তোমার*-_ইহা বলিয়া হরিদান 
নীরব হইলেন ! 

হরিদাস ভঙ্গীতে এত দিনে তাহার মনের ভাব বলিলেন? প্রঃ 
স্বয়ষ ভগবান, যাহ ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। পনলাঙ্গন তাহা 
প্রিয়, এমন কি সনাতনের দেহ তাহার নিজের, ইহা বারবার বলিয়াছেন । 
আরে! বলিদাছেন, উহ!র দ্বার] তিনি অনেক কার্য করিংবেন। লে দেহ 


হরিধাসের ভঙ্গী ১৩১, 


ঙিনি অনায়াদে ভাল করলেই পারেন, অথচ ইহা করেন না.ফেন? 
এই সকল কথা হরিদাঁন পূর্ন্বে মনে মনে ভাখিতেন, এখন সাহস করিয়া 
গ্রকারাস্তে প্র$ুকে উহা! জানাইলেন। হরিদাস যদিচ একথা বলিলেন, 
কিন্তু সনাতন আপনার পীড়ার আরোগ্য সম্বন্ধে কোন কথা ভাবে কি 
ভঙ্গীতে এ পর্যন্ত একবার? প্রকে বলেন নাই । তুমি আমি এই 
ক্ঠবোগাক্রানস্ত হইলে, শ্রীঙগবানকে সন্ুখে পাইলে প্র“মেই বলিতাম, 
প্প্রুভু, আগে আমার বোগটি আরাম কপির দাও, পরে আব কথা ।” 
যখন হব্দান ম্পষ্টাক্ষরে গ্রঠুর শিকট সুনাতনের নিমিত বলিলেন, তখন 
প্হধ উঠা যো বুঝিলেন কি না, তাহা জানা গেল না। অর্থাৎ 
বাস্থদেব বলিয়া কোন এক পরিচিত ব্যক্তির গলৎকুপ্ঠ ছিল এবং 
তাহাকে তিনি আলিঙ্গন মাত্র আরোপ! করিয়াছিলেন; অথচ পারচিত 
লনাতনকে সেন্ধপ কূপ করেন নাই,--এ সমুশীর কথা তিনি ষে 
বুঝিয়াছেন কি শুনিয়াছেন, তহা সনাতন কি হরিদাসকে বুঝিতে দিলেন 
শা! তিনি পর্ধকার কথা লইথা বলিলেন, “ভক্তের দেহ অপ্রারুত, 
উহাতে মন্দ স্পর্শ করিতে পারে না।* তারপর বলিলেন, *দনাভনের 
দেহে এই যে বাবরি উহ। দ্বারা শ্রীকুষ্চ আমাকে পরীক্ষ! করিলেন। 
কারণ যদি আমি 'এই ব্যাধি দেখিয়। ঘ্বণা করিতাম। তিবে স্ক্কের স্থানে 
"্মপরাধী হইতাম ।* "তারপর সনাতনকে বলিলেন, “তুমি দ্বখ করি না। 
আমি যে তোমাকে আলিঙগগন কবি, ভাহ'র কারণ এই ষে, উহাতে 
অশমি বড় স্থথ পাই থাকি । এ বংসর তুমি আমার এখানে থাকো ! 
বংসরাস্তে তোমাকে বুন্দীবন পাঠাইব। «এত বলি পুন তারে কৈপ 
আলিঙ্গন। কু গেল অঙ্গ হইল সুবর্ণের সম ।*-চরিত'মৃত। 

এখন আপনার! বিগশর করুন, গরু কেন কয়েক মাস সন্াতনকে 
এপ ভুখ হলেন? তিনিতো দর্শনমাত্র তাহাকে আগাম কিতে 
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পারিতেন ? সনাতনের মনে যেটুকু ছু'খ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি । 
তাহার ব্যাধি হয়েছে বেশ, তিনি মহাপাপী অবশ্ত তাহার উপযুক্ত দণ্ড 
পাইয়াছেন। কিন্তু প্র তাহাকে মরিতে দিবেন না) অথচ ব্যাধি 
আরাম করিবেন না। অিকস্ত, প্রভু তাহাকে সর্বসমক্ষে মহাসম্মান 
করিবেন; এমন কি, তাহার অঙ্গের ক্লেদ লক্ষ্য করিয়া আলিঙ্গন পরাস্ত 
করিবেন,-+ইহাঁতে ভক্তগণ প্রভুকে কিছুই না বলিয়া, নিরপরাধ 
সনাতনকে নিন্দা করেন। কাজেই সনাতন সঙ্কল্প করিলেন, এখানে 
তিনি থাকিবেন না, শীঘ্র বুন্দাবনে যাইবেন। তাহার মান এ ছুংখ উদয় 
না হইলে তিনি প্রভুকে ছাড়িয়া ওরূপ করিয়া বুন্দাঘনে যাইতে 
চাহিতেন না। তবে তিনি কখনও মুখে বলেন নাই যে, *্প্রভ়ু আমার 
ব্যাধিটি ভাল করিয়া দাও ।* 

প্রভু সনাতনের দ্বারা জীবকে অনেকগুলি উপদ্শে শিক্ষা দিলেন । 
প্রথম দেখাইলেন, কুকম্ম করিলে ফল ভোগ করিতে হয়। তারপর 
দেখাইলেন যে, ভক্ত কখন নীচ হইতে পারেন না, তাহার অঙ্গে যদি 
কুষ্ঠও হয়, তবুও তিনি পুজাব পাঞছ। প্রত যেমন করিয়া সনাতনকে 
আলিঙ্গন করিতেন, তুমি আমি কি সেরূপ ভাবে কোন ব্যাধিগ্রস্থ ভক্তকে 
করিতে পারি? তৃতীয় দেখাইলেন যে, যদি তিনি সনাতনকে অতাস্ত 
সম্মান করিতেন, তবু তাহাতে সনাতনের দৈন্য হ্রাম না হইয়া ক্রমে 
বৃদ্ধি পাইতেছিল। চতুর্থ দেখাইলেন যে, ধাহার1! ভক্ত তাহারা জানেন 
যে ভগবান জীবের মঙ্গলময় পিতা । তাহার নিকট কোন বিষয় চাহিতে 
নাই, তাহার উপর নির্ভর করি থাকিতে হয়। তাই সনাতন, হয়! 
প্রীভগবানকে সম্মুখে পাইয়া, একদিনও প্রতুর নিকট আপনার রোগের 
কথ] বলেন নাই। এই লমুদায় দেখাইবার নিখিত্ত প্রত সনাতনকে দর্শন 
মাত্র .আরোগা করেন নাই। সনাঁতনের জার এখন কোন কষ্ট নাই, 


সনাতনেয় বৃন্দাবনে গষন ১৩৩ 


গরধন আর প্রভুর সঙ্গ তাগ করিয়া বুন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা! নাই। কিন্ত 
প্রতৃর গণের লিঙ্গ সখ» অনুসন্ধানের অনুমতি নাই। বৃন্দাবনে যাও, 
ঘাইয়া জীব উদ্ধার কর, আপনার আরামের নিমিত্ত এখানে থাকিবে 
ন।,_ ইহাই প্রতৃর আজ্ঞা। সনাতন আর কিছুকাল থাকিয়া বুদ্দাবনে 
চলিলেন, কোন পথে না, ষে পথে প্রন্থ গিয়াছিলেন। সেই পথেরও 
যেখানে তিনি ষে লীল! করিয়াছেন তাহার বিবরণ প্রস্ুর সঙ্গী 
বঙ্গভদ্রের নিকট লিখি লইলেন। বিদায়ের সময় হইলে, প্রত ও 
পনাতন রোদন করিতে লাগিলেন । ধথ-_-*ছুই জনের বিচ্ছেদ দশা 
না যায় বর্ণনা |” 

এই বিচ্ছেদে প্রাণ বিকল হইগাছে,__তবু প্রত্ুর ক্ষমতা নাই বে 
শনাতনকে রাখেন, আর সনাঙনেরও ক্ষমতা নাই ষে খাকফেন। কারণ 
ভাহা হইলে জীবের উদ্ধার হয় না। অতএব গৌরভক্তের কর্তব্য জীবের 
হখ বর্ধনের নিশিত্ব জীবন যাপন করা । সনাতন বৃন্দীবনে যাইবার 
পর শ্রীকূপ, গৌড় হইতে সেখানে আদিলেন। তাহার অনেক পরে 
স্ঠাহাদের কনিষ্ঠ অন্ুপমের পুন শ্রীঙ্জীব ধাহাকে তাহারা রাজপাটে 
স্রাধিয়াছিলেন, আর দেশে থাকিতে পারিলেন না। ত্তাহার বৈরাগা 
উপস্থিত হইল এবং তিনিও বুন্দাবনে দৌড়িলেন। পূর্যেব সনাতন, 
সনাতনের পরে রূপ, বূপের পর শ্ররীজ্জীব বৃদ্দাবনের কর্তা হইলেন। এই 
গোষ্ঠি বৃন্দাবন পুনরুদ্ধার করিলেন__ঘে বৃন্দাবন কেবল জঙ্গলময় ছিল 
যেখানে প্রনথুর ঢর, লোকনাথ ও ভুগর্ভ, প্রথমে বাইয়া, কোথা রাসস্থগী 
খুঁজিয়া পান নাই, সে স্থল ক্রমে সাধুময় হইল। .ইহার এক একজন 
সাধু ভুবন পবিশ্ন করিতে সক্ষম । 

এই তিন গোস্বামীর কার্য বর্ণনা করিয়! শ্রীচরিতামৃভগরস্থকার যাহা 
(লিখিকাছেন তাহা উদ্ধত করিতেছি । যথা £-- 
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“দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল। প্রঠুর যে আজ্ঞ। ছুহে লব শির্ববাহিল £ 
নানাশাস্্র সানি লুপ্ত-তীর্ঘ উদ্ধারিল | বুন্দাবনে রুষ্ণসেব, প্রকাশ কথিল। ? 
সনাতন গ্রস্থ কৈল ভগবতামুতে । ভক্ত ভক্তি রুষ্ততত জানি যাহ ঠৈতে ৪ 
সিদ্ধাস্তসার গ্রন্থ কৈল দণম টিগ্লনি। ক্ুষ্লীল: প্রেমর্প যাহা হৈতে জানি ॥ 
হরিভক্রিবিলাস কৈল বৈষ্ণব আচার | পৈষপের কর্তৃপ্য যাহ পাইরে পার | 
আর ষত গ্রন্থ কৈল কে করে গণন। মদনগোপাল গোবিন্দের-সেব প্রকাশন ॥ 
রূপগোসাই কৈল রসামৃতসিম্ধুপার ৷ কৃষ্ণভক্তি-রসের যাহা পাইয়ে নিস্তার ॥ 
উজ্জ্রললীলমণি নাম গ্রন্থ আর। রুপ্ধারা লীলারস ত্বাহা পাইণে পার ॥ 
দানকেলিকৌমুদি আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল। সে সব গ্রন্থে এজেব বস বিচারিল। 
তার লঘু ভ্রাতা শ্রীবল্লভ অন্নপম । তর পুত্র মহাপগ্ডিত শ্রীজীব নাম ॥ 
সর্ধবত্যাগি তি হ পাছে আইল: বৃন্দাবন । তিহ ভক্তিশাস্ত্রত্ু কৈল প্রচার » 
ভগবতদন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ মার । ভাগবত সিদ্ধান্তের তাহে পাই পার £ 
গোপালচম্পু নাম আর গ্রন্থ কৈল। ব্র্জপ্রেম-লীলারস সাঁর দেখইল ॥ 
ষটমন্দর্ত কষ্ণপ্রেমতঘ্ব প্রকাশিল। চারি লক্ষ গ্রন্থ ছুহে বিস্তার কিল ॥ 
শ্রীপনাতন ও শ্রী্গ ছুই ভাই কান্থ। শু করা সম্থল করিয়া বুন্দাবনে 
গষন করেন । নেখানে যাইয়া দেখেন ষে, বুন্দাবনে স্থান বাতীত আর 
কিছু নাই। মুদলষান দস্থার উৎপাতে এই পবিক্র-স্থান উজাড় হইঘা 
গিষাছে। ভদ্রলোক মাত্র নাই, কোন দেবালয় নাই, তীর্ঘস্থানের কোন 
চিহ্ন নাই। থাকিবাঃ মধ্যে আছে কেবল অসভ্য বনবাপিগণ, যাহাদ্র 
বি্ভা বৃদ্ধি, ধনশ্ধর্ম কিছুই নাই । এই উঙ্জাড়-বুন্দাবন উদ্ধার বর। 
প্রস্তুর আজ্ঞ। সেই আজ্ঞা পালন করেন এরূপ ধন-জন কিছুই তাহাদের 
নাই! ছিঙ্গ কেবল প্রতৃদত্ত-শক্তি। ইহাই ধন-জন হহতে তাহাদের, 
অধিক ' সহায়ত! করিল। তীহানের বৈরাগ্য এন্সপ যে, পাছে মায়া 
আবদ্ধ হন তাই দু ভাই এক স্থানে থাঁকিতেন, না). এক বুক্ষতলে দুই 


অজ্জুন মিশ্র ১৩৫ 


রাত্বি বাস করিতেন ন।-পাছে নে বৃক্ষের উপর মমতা হয়। 
শীতে-হুটিতে বুক্ষতলে বাস; উপবাস করেন, তু ভিক্ষা করিতে যান 
না। কিন্তু গীতার শ্রোকে শ্রীরুষ্ণ কি বলিয়াছেন তাহা তো জানেন? 
তিনি বণিয্নাহেন,০তৰ ব্যক্তি আমার উপর শির্ভর করিয়া থাকে, আমি 
তাহার অন্ন আপন স্বন্ধে করিগা লইখা বহিশা যাই।* অঞ্জন শিশু 
পাকামী করিয়া এই শ্লোক কাটিয়ছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, 
*গমি বহিয়! লইয়া যাইব ।* এ কথ। কখনো! হইতে পারে না। কষ 
আপনি ফাহর সুকুমার স্বদ্ধে করিরা অন্ন বহিয়া লইগ্রা যাইবেন, ইভা 
কি ভাল কথ? ভক্ত একদা কিপে লিখিবে? তাই ভক্তপ্রবর 
অন্ন মিশ্র এ শ্রোকটি কাঁটিএ| লিখিলেন, *আমি বহাইয়া লই! যাই ।* 
শীরুষ্ণ বলিলেন, *টে 1 তুনি বুঝি আমার পদ বাডাইলে? আমার 
এমন ভক্ত, যে আমার উপর নির্ভর করে উপবান করে, আমি তাহার 
নিমিত্ত অন্ধ লইয়! ষাই, ইহাতে যে স্থখ তাহ। অন্যকে দিয়া আমি কেন 
বঞ্িত হইব? ইগাই বলিয়া শ্রীরুষ্ণ অঙ্ভ্ীন মিশ্রকে দণ্ড করিগাছিলেন। 
ীকুঞ্ধের এই স্বভাব । সেখানে রূপ-ননাতন কেন অনাহারে খাকিবেন ? 

দুই ভাই ছেঁডা কানা স্বক্ধে করিয়া সেই জঙ্গলে গমন করিলেন । 
ক্রমে ছুই এক জন করিয়া লোক আদিতে জাগ্সিল। ক্রমে উদ্ি 
দ্বাকরের ভ্তা্ধ তাহাদের তেঙ্জ প্রকাশ হইতে লাগিল। পরিশেষে 
্বরং সম্রাট আকৃবর তাহা্গিকে দর্শন করিতে আসিলেন। আকবর 
শুধু ঘে আগষন করিলেন তাহা নদ্ন-_ভারতবধের সেই দোর্দাপ্ত- 
প্রতাপ।থিত সম্্রট তীহাদের চরণে শ্রর লইলেন। আকৃবর ধন দিতে 
চাহিলেন। লনাতন বলিলেন, “আমরা কৃষ্ণের দাস, আমাদের ধনের 
অভাব কি?* অমনি আকৃবর দর্শন করিলেন যে, সমগ্র শ্রীবুন্দাবন 
রত্বমাণিকা-খচিত! তখন তিনি গদগদ ভাবে বলিলেন, অপরাধ 


১৩৬৩ ভীঅমিয়নিমাই-চরিত 


হইয়াছে, ক্ষমা করুন| আমি সামান্ত রাজা, যিনি বাঙ্গার রাজ! তিনি 
€তোমাদের অধীন ।» 

যখন এই ছুই ভিক্ষুক বুন্বাবনে গমন করিলেন, তখন সেই জঙ্গল- 
ঘয় স্থানে বাপ ভল্লংক বিচরণ করিত। ক্রমে সেখানে মন্দিরের সরি 
হইতে লাগিল। গোবিন্দদেবের মন্দির হইল, মদনমোহনের মন্দির 
হইল। গোবিন্দের মন্দিরের ন্যায় স্বন্দর দেবস্থান জগতে আর নাই । 
উহা নিশ্বাণ করিতে কোটা টাকার কম ব্যয় হয় নাই। গোম্বামিগণ 
বৃক্ষতলবাপি হইয়া এই টাক সংগ্রহ করেন। আপনার] বলিতে পারেন 
সেই ভিক্ষুকগণ এত টাকা কোথায় পাইলেন। ইহা হইতে বুঝ] যার, 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত আমাদের জাতীয় বস্ত নহেন,ভিনি স্বয়ং ভগবান। 
স্বয়ং তিনি ব্যতীত এত শক্তি আর কাহার সম্ভবে? তিনি বলিলেন, 
“সনাতন বুন্দাবনে যাও, যাইয়া উহা] উদ্ধার কর।৮ তখন সমাতনের 
গাত্রে এতখানি ভোটকম্বল দেখিয়া প্রভু ইসিতে বলিলেন, *“অগ্রে এই 
তিন মুদ্রার কম্থনলখানি পরিত্যাগ কর, তারপর বৃন্দাবন আমার আজ্ঞা 
পালন করিতে যাইও । কাজেই সপাতনের নিংসম্বল হইয়া যাইতে 
হইল। রূপ-সনাতন যে অতুল-এশ্বধ্য ছিল, তাহা ছার! শ্রীকুন্দাবনে 
অনেক মন্দির হইতে পারিত, কিন্ত তাহা হইবে না। প্রভু থে অতুন- 
এখখবের এক কপর্দকও লইয়া! যাইতে দিলেন না। তাহাদিগকে কাঙ্গালের 
কার্জগাল করিয়া শেষে বলিলেন, *বাও, এখন বুন্দাবন উদ্ধার কর গিয়া ।* 
তাহার! সেই অবস্থায় বৃন্দাবনে যাইয়া শত শত মন্দির করিলেন। 'তার 
মধ্যে এমন মন্দির ছিল যাহা প্রস্তুত করিতে কোটী মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল । 

কেন' এই ছুই ভাই অতৃল-গরশ্বর্ধ ত্যাগ করিয়া, বত্বখট্টা ত্যাগ 
করিয়] বৃক্ষতলে শয়ন করেন? কেন ইহাদের কথ! লোকে একপ মান্ঠ 
করিতে লাগিল ?--তাহাদের চরণে যথানর্ধন্ব দিতে প্রস্তুত হইল। কেন 


বিনা সন্বলে বৃন্দাবনে ১৩৭ 


একজন সমাট, ধিনি অনায়াসে তাহাদিগকে বধ করিতে পারিতেন, 
স্ঠাহাদের অধীন হইলেন? কিবুপে এই ছুই বক্তি বিনা-সম্বলে জঙ্গলের 
মধ্যে মহানগরী শ্থ্টি করিলেন? কিরূপে ইহারা সহশ্র সহম্র পণ্ডিত" 
সাধু-সন্ন্যাসীকে গ্রতীতি করাইয়া দিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্র (ধাহাকে 
এ সমস্ত লৌক কখনও দেখেন নাই ) স্বয়ং শ্রীভগবান? ইহার উত্তর 
এই যে, আমাদের শ্রীপ্রভ্ সত্যাবস্থ, তাহার মধো কিছুমাত্র ভেলকী 
নাই, সমুদায় খার্টি। তাই কেবল তীহার ইচ্ছা মাত্র রূপ সনাতন 
প্রভৃতি ভক্তগণ, মন্তষ্কে যে শক্তি সম্ভবে না তাহা পাইয়াছিলেন। প্রর 
মধ্যে কিছু ভেলকি থাকিলে, তিনি সনাত্নকে সেই কম্বলখানি ফেলিয়া 
দিতে ইপিত করিতেন না । তাহা হইলে তিনি রূপ-সনাতনকে অতুল- 
এরশ্বধ্য হইতে বঞ্চিত করিয়। হৃন্দাবনে পাঠাইঙেন না। তিনি বক 
হইলে বপ-সনাতানের ত্ররবধ্য থার! শ্রীবুন্দাবনে মন্দির স্থাপন করিতেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গদাসের কি শক্ত তাহা অনুভব করুন। এই দুই কাঙ্গাল দ্বারা 
শ্রগৌরাঙ্গপ্রহ্ বুন্দাৰনের জঙ্গলে এক প্রকাণ্ড নগর সৃষ্টি কর'ইলেন। 

এখন রামানন্দ রায়ের মহিষ! কিছু বঙ্সিব। প্রভুর ভাাতি ভীহট্টবালী 
শীপ্রছান্মিশ্র প্রত্থুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আগমন করিফাছেন। 
উচ্ছা যে, প্র তাহার সহিত কথা বলেন, কারণ তিনি কুটুগ, প্রন্থুর উপর 
কাহার অধিকার আছে। কিন্তু প্রত রুষ্ণ কথা ব্যতীত আর কিছু বলেন 
না। ভুর কছে যাইয়া তিনি বলেন, পপ্রস্ত, আমাকে কৃষ্ণ কথা 
স্বনাও।* প্রভু বণিলেন, আমি কৃষ-কথা বলিতে পারি না, উহা! রায় 
রমানন্দন জানেন, আমি তাহার কাছে শুনিয়া থাকি। তোমার কষ” 
কথা শুনিতে ইচ্চা হইয়াছে বড় ভাগ্যের কথা, তাহার কাছে যাও।» 
ইহাই বপিয়া প্রভু সেই সরল পাড়াীয়ে ব্রাঙ্মণটিকে বিদায় করিয়া 
ঠাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। 


১৩৮ শ্রীঅমিমনিমাই-চরিত 


প্রছা করেন কি, তিনি রামানন্দ রাখের নিকট চপিলেন, যাইয়া ভূতা 
মধে শুনিলেন যে, তিনি বাস্থ আছেন একটু পরে সভাম্ম আসিবেন । 
ভৃত্য তবু কখিয়! তাহাকে বসাঈলেন। মিশ্র মহাশএ কিছুক্ষণ বসিয়া 
পরবে জিজ্ঞাসা করিতেহঠেন, দ্রামানন্দ রায় এগন কি করিতেছেন? 
ভূত কহিলেন, *তিশি দেবদাসকে অভিনয় শিখাইতেছেন।» প্রচ 
উহার কিছু বুৰিপেন না। তখন ভূতা তহাকে সব্দর বুঝাইস। 
পিলেন। ভূত্য বলি,লন যে বায়ে নিজইত নাঈিগীতি আছে, তাহার 
নান “অগমাথপহীভি৮। শদগলীথের সম্ম্ধে এঈ নাউন্জের অভিনয় 
ইয়। সেই শিমিত্ত মন্দিখে যে দেবদাদিগণ আছে, তাহাদের যধো 
বাঞ্ছিযা বাহিয়া স্ন্দরী ও যুবতীগণকে লগা বাঁমবাহ তীহার নিভৃত 
নিষুঞ্জে, ভাহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দেন) মে দিবস ছুইজন দেবদাসীকে 
লইয়া অভিনন্্ শিক্ষা) টিতেছেন। তিনি কিরাপ শিক্ষা দিতেছেন, 
আহ! টৈ৩ন্তচরিতাষুতে এইরূপ বর্ধিত আছে 
তবে নেই দুইজনে নৃহ্য শিখাইল।। গীতের গৃড অর্থ অভিনয় করাইলা। 
সঞ্চারী, সা্বিক, গ্থাহী ভাবের লক্ষ । মুখে নেত্ধে আভিনয় করে প্রকটন ॥» 

রায় নিভৃতস্থানে এই সমুদয় কাণ্ড করিতেছেন শুনিয়া মিশ্রঠাকুর 
অবাক £ইলেন। ইহাতে অবশ্য রাের প্রতি মনে মনে তাহার একটু 
অশ্রদ্ধা হইল। কিছুক্ষণ পরে রামরায় আপিলেন এবং আসিতে বিলঙ্ব 
হইয়াছে বলির মিশ্রের নিকট ক্ষনা চাহিলেন। কিন্তু রামরায়ের কাণ্ড 
শুনিয়া মিশ্রের আর তীহার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে কুচি হইল লা । 
তিনি ছুই-চাঁরিটি বাজে-কথা বলিরা পলায়ন করিলেন । 

প্রহ্থায় আবার প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রন পিজা 
করিলেন, *কষ-কথণ শুনিপে ?» প্রহুক্প বপিলেন যে তাঁহার ভাগে উহ 
ঘটে নাই। তাহার পরে আগ্তেশাঞ্ছে প্রকারম্থরে রামরায়ের 'কুৎদ! 


রামরাধের মহিমা ১৩৯ 


গইতে লাগিলেন ; বণিলেন, “প্রভূ, তোমার রামরায়কে তুমি জানো, 
আমাদ্রে কিন্তু তাহার কাপ্প্রণালী সব ভালে। লাগে না । বাঙিয়া 
ব ছি সন্দরী যুবতা লইয়া, নিজ্ঞনে তাহাপিগকে শান করান, অঙ্গ 
মানা করান, আর অভিনয় শিক্ষা দেওঞা-এমব কি বড ভাল কাজ 
₹ইল 1? প্রকৃত বলিতে কি, পৃথিবীর মধ্যে প্রতুব কপাপাঞএ বঝাতীত 
অপর কেহই বুঝিবে না যে কিরূপে নাটক অভিন, করিতে হত তাহ! 
দ্বদাসীকে শিক্ষী দেওয়া শকৃ্-আরাধ্নার এবট, অর্গ। শ্ুর্প 
কাধ ইহার তাংপধ বলিতেছি। লোকে নাটাশালা করে, করি 
উহা হইতে আনন্দ অনুভব করে । সদীত দ্বারাও উহাই করে । তোকে 
পুষ্প নূ্কয় করিয়া তাহ! হঈতে আন সংগ্রহ করে। ফাহাদের কুষ্কগ হ- 
প্রাণ, ধাহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্েহ মমত। কি প্রীতি করে, ভাহাদের ২৯; 
করে ষে তাহাকে এই লমুদ্ায় অ/নন্দেন্র আস্বাদন করান। ফত ভাঈ-ভল, 
দ্রবা আছে, স্ত্রী তাহ স্বামীকে দিতে চাহেন। তাই রামরার কাধ, কু 
তাহার প্রাণ আপনি নাটক রচনা করিয়।, নাটাশাল। করিণা কুককে 
উহা 'দেখাইবেন, শুনাইবেন__সেই নিমিত্ত, রসাভাস না হর, অহন? 
বিশুদ্ধ হয়, তাহ দেবদাপিগণকে শিক্ষ। দিতেছেন। স্থন্দরী ও যুবতা কেন, 
বছিয়া লইফ্জাছেন ন.--তাহাদিগকে শ্রীককষ্ণপ্রিরা গোপা সাভিতে হইবে । 
তাহাদিগের কূপ ন। থাকিলে যে বসালাপ হইবে না? যিনি কুক্ুপ।, তিনি 
কি শ্রীমতী. রাধিক। সাঞ্তেে পারেন? রামানন্দের এই ভভন, ইহ 
সর্ধ্বোত্বন ; ইহ হইতে হুমম হুপরিত্তর হ্ধাময় ভজন আর হইতে পালে 
না। এ ভজন জগতে আর কোথাও নাই, কোথাও ছিল না; কেবল 
বৈষ্ুণগণের মধ্যে অছে। ছিতীয় ঘণ্ডে এই কবিতাটি আছে, যথা 
ূর্ণচীদ "আলা, বনফুল মালা, বাতাবী ফুলের গদ্ধ। 
শিশির ছুর্ববার। রম কবিতার, পদ্ম-ফ্ুল মকরন্থ 
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হুস্বর স্থুরাগ, নৃত্য ও সোহাগ, সভৃষণ নয়ন-বাণ। 

প্রেমানন্দ ধার, মধু হাসি আর, লজ্জা, আলিঙ্গন, মান ॥ 

এই আয়োজনে, পূজে গোপীগণ্ে সর্বাঙ্গস্থম্দর বরে । 

বলরাম দীন, নীরস কঠিন, কি দিয়া তুধিবে তারে & 

জীব আপন প্রন্কৃতি ও শিক্ষা অনুসারে শ্রভগবানকে ভজন. করে। 

কেহ একটি জীব হত্যা করিনা তাহার রুধির দিয়া ভগবানকে সন্ত 
কগিতে চান। কেহ তাহাকে তোষামোদ করিয়া ভূলাইতে চাঁন, 
বলেন_-*তুমি বড় দয়াল, তুমি বড় মহাজন ইত্যাদি! কেহ বা 
আপনার পাপের নিমিত্ত কান্দিয়া আকুল হয়েন; মনে ভাবেন, তাহার 
ক্রন্দন দেখিয়া! ভগবান তাহার দোষ তুলিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবেন। 
ষেমন ভগবান তেমন তাহার ভজন। ষে প্র লোভী মাংসাঈ, তাহাকে 
'ক্লধির দিতে হইবে। ষে প্র দাস্তিক, অহঙ্কারী, শ্েচ্ছাচারী ও নির্বেধাধ 
'ক্টাহাকে তোষামোদ ও নানারূপ বঞ্চন। করিরা ভজন করিতে হইবে । 
কিন্ত আমাদের ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি আর একরূপ। তিনি সরল, 
স্থবোধ, সরসিক, দয়াল, অক্রোধ, পরমানন্দ, শেহশীল, স্বার্থশূন্ত। এরূপ 
বস্তুর সহিত কিরূপ বাবহার কগ্তে হয়, তাহা একটু ভাবিলেই স্থির কন! 
“খায় ০ আর সেই ব্যবহারই আমাদের ভজন! গোপীগণ করেন কি ?-- 
-না, তাহাদের ঠাকুর শ্রীকুষ্ণকে কবিতার রদ্বার| এবং ্ষেহ, আলিঙ্গন, 
অন প্রভৃতির দ্বার! ভজন করেন। তাহারা শ্রীভগবানকে গীত শ্রবণ করান, 
কবিতার রস আস্বাদন করান। হ্বতরাং রামানন্দ রায় ষে প্রীকুককে 
এনাষ্টকাভিনয় দেখাইবেন, তাহার বিচিত্র কি? তাই রামানন্দ বাছিয়া 
বাছিয়া হ্ুন্দরী-যুবতী ও রসিকা-দেবদাসী সংগ্রহ করিয়াছেন, কেন না 
স্াহাদিগকে ব্রজগোপী, অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রণয়িনী সাজিতে হইবে । কৃষ্ণের 
এপণয়িনী কি কুরূপ', হুশীলা! কি কঠিন! হয়েন, তবে সে বড় অস্বাভাবিক 


সর্বোত্তম ভজন কি ১৪ ১, 


হয়। রামরায়ের নিজের কিছু স্বার্থ নাই, তিনি কুষ্ণসেবা করিতেছেন, 
তাই এই সেবাটি যাহাতে সর্ববাঙ্গম্ন্দর হয়, সেইঞ্জন্ট নাটক রচন! করিয়া 
ইহা বিস্তদ্ধভাবে অভিনয় করিতেছেন । 

প্রহান্ন মিশরের কথা শুনিবা প্র ঈধত হাস্ত করিয়া বলিলেন, *তুমি 
কি শুন নাই যে, ধাহার| বুন্দ,বনে ভজন করেন, তীহাদ্রে হনরোগ কি 
কামরোগ থাকে না! রামরার নিব্বিকার, তীহার হাদয়ে বিকার নাই । 
তৃখি আ'বার যাও, যাই! বল ষে আমি তোমাকে কষ্চ-কথা শুনিতে 
পাঠাইয়াভি |» প্রদ্থায় মিশ্র প্রহুব আজ্ঞা শুনিয়া ভ্রতপদে রামরায়ের 
নিকট যাইয়া আবার উপিত হইলেন, এবং বলিলেন, «আমি প্রতর 
নিকট কুষ্ণ-কথা শ্রনতে চাহিযাছিলাম । তিনি বললেন, “আমি উহা 
জানি না তবে রামরারের কাছে শুনিয়া থাকি আপনার এত বড় 
মহিমা । আমাকে রুষ্ণ কথা শুনিহে আপনার নিকট প্রন্থ পীঠাইয়া 
দিলেন ।৯ | 
রামরা॥ ঈবং হাপিয়া বলিসেন, «গ্রহ আমার শিকট রুষ্ণ-কথা। শুনেন 
বটে, কিন্তু তিনিই আমার মুখে বক্তী। যাহা হউক, প্রন্থর আজ 
পালন করিব, আমি যাহা জানি আপনাকে বলিব! এখন আপনি বলুন 
আপনি কি কৃ্ণ-কথ। শুনিবেন 1» ব্রাহ্মণ ইহার কি উত্তর করিবেন। 
তিনি রুঙ্চ-কথ| বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছেন মাত্র, কিন্তু বস্ত কি তাহা 
কিছুই জানেন না। তাই দীনভাবে বলিলেন, “আমি প্রশ্ন করিতে জানি 
না। আপনিই প্রশ্ন করুন, আর আপনিই উত্তর দিউন। তখন রামরার 
একটু ভাবিগ কুষ্ক-কণ। বগিতে আরম্ত করিলেন। কণায়-কথার রস 
উঠিল, রামরীর ভানিয়! চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাঙ্মণঠাকুরও চলিলেন। 
রসপান করিতে করিতে উভয়েরই বাহঙ্জান রহিত হইল । শেষে বেলা বায় 
দেখিয়া ভূতা আপিয়ারামরা়কে এক প্রকার বলপূর্বক উঠাইণা লইয়া গেল! 
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কৃষ্ণ-কথ| কি, ব্রাঙ্গণঠাকুর ভাহা জানিতেন না। কিন্তু পাঠক, 
ক্মাপনি কি উহ| জানেন ? কুষ্চ-কথার এমন কি আছে যে উহা বলিতে 
|ক শুনিতে জীব বিহ্বল হয়? শ্রীভগবান্‌ «পুরুফাতৃম*, *নরোতিম*। 
«সব্বাঙ্গ সুন্দর 1৮ তীহার সকল গুগই আছে--আর ইহা আছে পূর্ণ 
মীন্বায়। অথচ দেখদেব লেশমাত্র নাই । এরূপ বসত লইয়া আলোচনা 
কবিবার বিণখেব ভান নাই । অন্তবীক্ষণ যন্ত্র দারা দেখা যাঁদ ।৭ 
চক্ষুব অগোচর কীট কেমন স্থন্দর খেলা করিয়! বেডাইছেছে | ভাহার 
একটি দেহ আছে, দেশ আছে, ঘর আছে, স্ত্রী পুজ আছে, অথচ (স 
ন্ক্সটি নযনের অগোচব! ইছ। দেখিলে, যে কারিগর উহা স্ষ্ট 
কনিষাছেন উহার প্রন্তি ভালবাস'র মা "নির্বহনীয় একটি ভাববে 
উদয় হ্র়। আবার এই জগৎ নিরীক্ষণ কর; পেখিবে- তিনি যেমন 
কীটা5 সৃষ্ট করিয়াছেন, তেমনি অন্কুভবনীয় ওকাণ্র বস্থও সি 
কবিয়াহেন | চন্দ, সুধা, নক্ষত্র, সফলেই স্ব স্ব কার্য করিতেছে, কাহ'র 
সানা তাহা অন্যথা কবে। যখন এই সমুদায় মনে চিন্তা করা যায়, তখন 
এই সমুদায় বর অষ্টাব উপর আর এক গুকা'র ভালবাসার স্তাক্ 
'ভাবের উদয় হ্য়। আবার কবি কর্ণপুর বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের 
শ্ষঙ্ি-প্রজিগাদি বিগার তত সখ লাই, যত তীহ'র ভ্রদয-বিচারে শ্ুথ। 
স্রভরাং শ্রীভগবান যে খুব ক্ষমজাবান এ তাহার বড়মহিমা নহে 
তাহার বড-মহিমা এই যে,তিনি অনি মধুব-গকতি। একজন শিবা 
কারিগব, বেশ পুতুল গডিতে পাবেন । কিন্ঞ তিনি আবার এমন 
দয়ালু যে পরছুথ দেখিলে আম'ব প্রত্ুব মত উচ্চিস্বরে কান] 
উঠেন। এখন বিবেচনা করুন, সেই বক্তির কোন্‌ গুণ বিচাবে অধিক 
স্থথ। তীহার কারিগরি-্বিচীরে, না তাহার হদয়-বিচারে ? জীকুষের 
গরিগরি আলোচনাকে যদিও 'িষকথ।। বলে, কিন্তু সে লিষ্ট । 


শ্রীকফের সমুদয় মধুর ১৪৩ 


প্রকৃত 'কুষ্কথা কিনা ভ্ীকষের অন্তর বিচার ও চচ্চা কর; 
কারণ প্রীকফের ছস্তব পবিত্র, স€ল, লমুদায় উচ্চাবে খরিপূর্ণ । 

আমার ভ'লস্ংসার অনেকগুলি বন মাছে, আর তাহাদের নিমিতহ 
শ্বামি অনেক (ক্ুশ সহ করিতে পারি । কিন্তু তাহা »কলেই স্বার্থপর 
+€ মলিন, ফেবলে আমাব আকঞ্জ নিস্বার্থ 'নিজজন | আমার কঃ 
'আমাব প্রতিপালন করেন, আথন ভাঙার ভব [যনিমামিত ভাহার 
প্রতিপালক । আমি উহার শিক সকল ববদেই খণী, কিন উ 
ভাব যেন তিনিই আমার কত ধার বরেন! আমার কুককে খদি আমি 
একবার স্মধণ কারলাম, বে যেন তিনি কতর্লুভার্থ হইলেন) অথচ 
তিনি আমাকে এক মুগত্তের জন্যও হলেন পা। আমি হীকুষের 
একটি চিত্র দেখিয়াহিলাম। বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমার 
বোধ হইল যেন তিনি অগ্ঠমনস্ক রহিয়াছেন। আমি তাহার মুখপানে 
চাতিয়। রহিয়াছি, ভিনি যেন আমার প্রতি লক্ষা নং; কিয় মনে মনে 
কি প্রগাঢ় চিন্তা করিতেছেন । 'আমি স্বার্পর-জীব, আমার মনে 
একটু কষ্ট হইল। ভাবিলাম যে, আমি উহার প্টনদন এক হনে 
দর্শন করিতেছি, কিন্তু তিনি তাহা ল্গা করিতেছেন না-আপনাৰর 
মনেকি ৩ বিভেছেন। তখন হঠছে একটি কথা মনে ২হল | মনে 
হইল যেত বটে, শ্রীঞের অন্তমনক্ক হইখারই ৬ কথা । কারণ 
তীর ঘাডে কত বড সংার। এ ত্রিগগতকে ত পান করিতে 
হইবে? এইরপে যখন আর হৃদদে ৪ন্তামণক্ক ক? উপয় হয়েন, 
তখন আমি তাকে ভার বিরক্তি করি না) পাছে তাহার বুহৎ 
পরিবারের হিত ভাবিবার ব্যাঘাত হয়। আগার ইহাও কখন বোধ 
হয় ষে, যেন শ্ীকৃষ্জ ভাবিতেছেন, আর াঁবিতে ভাঁবিতে ভাঙার 
নয়ন ছল-ছল করিতেছে তখন মন কি করে একণার ভাবিয়া দেখুন ! 
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শ্রীনন্দনম্দনে, ভজিম্থ কি ক্ষণে, কান্দি কান্দি কান্দি মন্ু। 
তার দুঃখ দেখি, মোর ছু:খ সখি, সকলি তুলিয়া গেন্ ॥ 

মনে ভাবুন, *্শ্রীরুষ্চের নয়ন-জল*, ইহা কে সহ্য করিতে পারে 
তখন ইচ্ছা করে, তাঁহার জলপূর্ণ রাঙ্গা-আাখি মুছ্াইয়! দিই । আবার 
ভাবি,__না, তাহাতে রসভঙ্গ হইবৈ ৷ এই যে গোপনে রোদন করিতেছেন, 
হয় ত আমি কাছে গেলে তিন লজ্জ! পাইবেন। এইবূপ ভাঁবিতে 
ভাবিতে মনে হইল যেন শ্রীকুষ্ণ বদন উঠাইলেন, উঠাইয়া দেখিলেন ষে, 
আমিও রোকুগ্যঘান অবস্থায় তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি । তখন শ্রীরুষ্ণ 
অতিশয় লক্ছা পাইলেন, পাইয়া গীতা্গর দিয়! তাড়াতাড়ি আপন নয়ন 
মুছিলেন, আর্টআমার ছু:খ দূর করিবার নিমিত্তবদনে মধুব হাসি আনিলেন, 

ফল কথা প্রীকষ্ণের সবই সুন্দর । তাহার সম্বন্ধে যাহা আলোচন! 
কর তাহাই মধুর । তাহার দর্শন মধুর, গন্ধ মধুর, তাহার চরিক্র মধুর, ! 
তাই কবি বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন :-- 

*মধুবং মধুরং বপুরস্ত বিভোর্মধুরং মধুবং বদনং মধুবম্‌। 
মধুগঞ্ধিমুছুম্মিতমেতদহো। মধুরং মধুরং মধুবং মধুরম্‌ ॥ 

সখীর! প্রীরাধার মুখে কৃষ্ণ-কথ। শুনিভেন। চগ্তীদাসের প্রথয 
পদই এইরূপ কুষ্-কথা । যথা! «কব! শুনাইল* গীতের অন্থবাঁদে রাধা 
বলিতেছেন, «ণথি ! শ্যাম-নাম আমাকে কে শুনাইল? কত কথা, 
কত নাম শুনি, এক কাণে শুনি অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। 
কিন্ত এ শ্যাম-নামের কি অদ্ভুত শক্তি ! যেই নামটি শুনিলাম, অমনি উহা 
আর এক কাণ দিয়া বাহির ন! হইয়া হৃদয়ে বসিয়া গেলেন । না হয়, সেই 
নাম হৃদরে চুপ করিয়া থাকুন; কিন্তু তাহা নয়, হৃদয়ে যাইয়া আমাকে 
অস্থির করিলেন। এখন আমার মুখে কৃষ”-নাম ছাড়া আর কিছু ভাল 
লাগে না। নামে এত মধু ষে বদন ছাঁড়িতে চাহে না।* রাধা এইগপে 
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কৃষ-কথা বলিতেছেন, আর আনন্দে গলিয়া পড়িতেছেন ; আর যাহারা 
শুনিতেছেন, তাহাবাও এরূপ রসে পরিপ্ুত হইতেছেন। ইহাকেই বলে 
প্রকৃত কৃষ্-কথা। 

এই গেল প্রতুর শ্রীরামানন্দ রায়ের প্রতি ব্যবহার । এখন ছোট 
হরিদাসকে প্রত্ুর দণ্ড করিবার কথা শ্রবণ করুন। প্রভুর নিকট ছুই 
হরিদাস বাপ করেন,-ছে'ট ও বড়; বড় হরিদাসকে সকলে চটিনেন। 
ছোট হরিদাস উদাসীন, কীর্তনীয়া,--প্র কে কীর্তন শুনাইয়া থা.কন। 
একদিন ভ্ীভগবাঁন আঢাধ্য, প্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিলেন । গ্রহ ভিক্ষার 
বসিয়া আচার্।কে জিজ্ঞাসা করিলেন, «এরূপ স্ুক্্-তগুল কোথায় 
পাইলে 1 আচাধ্য বলিলেন, *মাধবী দাসীর নিকট মাগিয়া 
আনিয়াছি।* প্রত বলিলেন, «ক আনিল 1* আচার্য বলিলেন, 
*ছোট হরিদাদ।» প্রভু তখন আর কিছু বলিলেন না, তবে বাসায় 
আপিয়! গোবিন্দকে বলিলেন যে, *১হাঁট হরিদাসকে আর আমার নিকট 
আনিতে দিও নাঁ।* ইহাতে ছোট হরিদাস মর্দাহত হইলেন। অন্য 
সকলেও ইহার কারণ কিছু বুকিতে পারিলেন না। তখন প্রহর কাছে 
সকলে তাহার ক্ষমার নিমিত্ত অন্থরোঁধ করিলেন । হরিদান মাধুরী 
দাসীর নিকট তুল মাগিয়া আনিয়াছে, প্রস্থ সেই উপলক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন যে,--*.স উদাসীন, তাহ!র প্রকৃতি-সম্ভাষণ লিষেধ, অতএব সে 
দগ্ডাহ্ণ 1» ঠিক কি ঘটনা হয় তাহা বুঝাইবার শিমিতত আমি এখানে 
শ্রীরিতামুত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 
তিন দিন হরিদাস করে উপবান। স্বরূপান্ সবে পুছিলেন প্রতু পাশ ॥ 
কোন অপরাধ প্রভু কৈল হরিদান। কি লাগিয়! দ্বারমান্ত, করে উপবাস ॥ 
প্রভু কহে, বৈরাগীকরে প্রকৃতি সম্তভাষণ। দেখতে না পারি আমি তাহারবদন ॥ 
কুদ্র-জীব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া । ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি-সস্ধাধিয়! ॥ 

ত€ 
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'খন এ পধ্স্ত সমুদাঁয় বুঝা গেল, কিন্তু মাধবী দাস'তে। প্রকৃতপক্ষে 
প্রকৃতি নহেন। তিনি যদ্দিও স্ত্রীজাতি। কিন্তু একে বুদ্ধ, ভাহাতে 
রমণীর শিরোমণি । এ মাধবীর মহিম। শ্রবণ করুন-_ 
«ণাহিতির ভগিনীর নাম মাধবীদেবী:। বুদ্ধ তপন্ষিনী আর পরমাবৈষণবী ॥ 
প্রহ্ন লেখ। করে যারে রাঁধিকারগণ। জগতের ম্যে পাত্র সাঢে তিনজন ॥ 
স্ব্ূপগৌসাই অধর রায় রামানন্দ । শিখিমাহিতি তিন, তার ভগ্রী অন্ধ ।।৮ 

হরিদাস মাধবীর নিকট তওুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াহেন। তাহাতে 
তার এত কি অপরাধ ? মাধবী দাসী যদিও স্ত্রীলোক' তবু বৃদ্ধা, 
আবার এদিকে পরমা-পণ্তিতা! এমত কি, লোকে তাহাকে এক প্রকার 
পুরুষ বলিয়া মানিত। তাহাদের কাহিনী চতুর্থ খণ্ডে, পঞ্চম অধ্যায়ে 
বণিত আছে। তাঁধার নিকট ভুল ভিক্ষা করার এমন কি অপরাধ 
হইল? অবশ্য সন্াসীর প্রক্কতি দর্শন কি সম্ভাবণ নিষেধ, কিন্ত তাংপধ্য 
বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রকৃতি দর্শন কি সম্ত!ষণ কে'ন কুকাধ্য 
হইতে প'রে না। এটি কেবল শানন-বাকা, আর কিছুই নয়। রামরায় 
যুবতী স্ত্ীলোক লইয়া নিভৃত অনেক সময় বাস করেন, তাহাতে দোষ 
হয়না । একটি বৃদ্ধা স্্রীসোকের নিকট ভিক্ষা মাগিরা হরিদাসের কি 
এত অপরাধ হইল? বিশেষত; প্রন স্বয়ং প্রকৃতি দর্শন ও সম্ভাষণ ষে 
একেবাবেই নাকরিতেন, একূপ নহে । তীহার মাসী কি অদ্বৈত-গৃহিণীর 
নিকট এ সমুগগায় নিয়ম বড় একট! পালন কঙ্গিতেন ন|। সেখানে 
হরিদানকে একেবারে ত্যাগ করেন কেন? যাহা হউক গ্রতু হরিদাসকে 
ত্যাগ কগিলে, সকলে তাহার নিমিত্ত অন্ননয় বিনঘ্ধ করিলেন। কিন্তু 
প্রভু তাহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে এক বৎনর গেল। 
তখন হরিদাস নীলাচল ₹ইতে প্রায়াগে গেলেন, এবং গঙ্গাষমূনা সঙ্গমে 
প্রবেশ করিয়া প্রাপত্যাগ করিলেন। এ সমূশয় কাহিনী পড়িলে মনে 
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হয় যে, প্রভু ছোট হরিদাসকে যে দণ্ড করেন, উহা একটু অর্ধিক 
হইয়াছিল । 

এ সম্বন্ধে গরকৃত ঘটনা কি ত'হ1 বলিতেছি। প্ররুল সঙ্গে বছসংখাক 
বে ইহাদের ভালমন্দের নিমিত্ত প্র দাদী । ইহাদের মধ্যে ষলি 

কহ পতিত হন, তবে তিনি বা তীহারাই যে শুধু মারা ধান এরপ দঠে, 
রঃ উদ্ধারেরও ব্যাঘাত ঘটে । 'তগন প্রতুকে লইনা ভ'বতবর্ধণয় ৮৮1 
চলিতেছে । প্রহর ভক্তগণকে লইরাও সেইন্গপ। হখিদাস অন্ি-বধস্থ 
বুক; ঝেীকের উপর সন্গণাদী হইয়াছেন, অথচ চির বিষরীর হত। 
প্রহর উহা! সঙ্থ হয় না, তাই তিনি ধশ্ব-স্থাপন ও জীব-উদ্ধাবের নিমিত্ত 
হরিদাসকে দণ্ড করা কর্তব্য ভাবিলেন। অবশ্য তাহার প্রতি দও গুরু 
ক লঘু হইয়াছিল তাহ তাহার অপরাধ না জানিলে নির্ণর কব কঠিন! 
তিনি যে মাধবীর নিকট তুল চিক্ষা করেন, সে অবশ্য উপলক্ষ মাক, 
অপরাধ অবশ্ত আরও কিছু ছিল। কারণ প্রত্তব শ্রীমুখের বাকো তাহাই 
বো1হয়। হর্িদাসের “মর্কট বৈরাগ)৮ তিনি “হন্দিয়-চরাঁঞ ৮ বেডান 
ইত্যাদি ইত্যাদি! সর্বজ্ঞ প্রহর কৌন বিষয অগোচর ছিল ন!। 
ইরিদাস দের্ধলযবখতঃ সন্গ্যাসী হ্ইযাও *ইক্দ্রির চবাইতেন*,। তাই দণ্ড 
পাইলেন,__মাধবীর নিকট যে তুল ভিক্ষা উহ উপলক্ষ্য মাত্র। হরিদাস 
নিজে তাহা বুঝিয়াছিলেন, আর সেই অন্রতাপানলে গঙ্গায় ঝাপ দিয়া 
প্রাণত্যবাগ করিলেন। এ সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার ইচ্ছা নাই। 
হোট হরিদাস সাধু, মহাপ্র হুর পার্ধদ, তাহাকে লইয়া আমি বিচার 
বরিতে পারি না। তবে মহাপ্রভুর এই লীলার তাৎ্পর্ষ বিচার 
করিতেছি । ঠাকুর দেখিলেন যে, এই যুদ্ক সন্গাসী তাহার নিতা-পার্ধদ। 
কিন্তু ত্তাহার হ্বদ্রে বৈরাগা হয় নাই ও তিনি ইন্্রি়স্থখভোগাভিলাষী 
ইন্না তাহার চর্চ। করিয়া থাকেন। তাই তাহাকে দণ্ড করিলেন । 


১৪৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আর হরিদাস মনস্তাপে দ্হেত্যাগ করিলেন । প্রভুর বৈর।গী-ভত্তগণের 
মধ্যে ইহাতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, ষথা-_ 
“দেখি ত্রান উপজজিল সব ভক্তগণে 
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥ 

ফল কথা, সংসার ত্যাগ করিতে না পার, করিও না, সংসারে 
থাকিয়। রুষ্ভজন কর। কিন্ত যদি সংসার ত্যাগ কর, তবে আর 
মর্কট বৈরাগ্য করিয়া আপনাকে, অন্ত জীবকে ও শ্রীভগবানকে বঞ্চনা 
করিও না। শ্রীনিত্যাদন্দ গ্রহ ম্বয়ং উদাপীন, প্রভু তাহাকে বলপূর্ববক 
সংসারে প্রবেশ করাইলেন । কারণ, দেখিলেন যে, তাহা না হইলে 
লোকে আর বৈষ্ণবৎশ্মে প্রবেশ করিবে না। আবার, হরিদখস বৈরাগী 
হইয়া প্রকৃতি সম্ভীষণ করিয়!ছেন বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিলেন। 
কারণ দেখিলেন যে, বৈরাগিগণের মধ্যে যে কঠোর নিয়ম তাহা! শিথিল 
হইয়া পড়িতেছে। মনে ভাবুন, হরিদাঁপকে দণ্ড করিলেন? কিন্তু 
গ্রীনিত্যানন্দকে কৌপীন ছাড়াইয়া আবার পষ্টবন্ত্র পরিধান করানো, 
সেও এক প্রকার দণ্ড। এই ছুই কাধের এক উদ্দেশ, অর্থাৎ জীবের 
মঙ্গল। প্রীনিত্যানন্দের সংসার-প্রবেশে জীবে বুঝিল যে, শ্রীকুষ-ভজনে 
সংসার তাগের প্রক্ণোজন নাই। হরিদাসের দণ্ডে লোকে বুঝিল যে, 
কৃষ্ঃ-ভজনে প্রবঞ্চনা চলিবে না। 

এখন হরিদাসের প্রতি প্রকৃত দণ্ড হইল, কি অগ্ুগ্রহ হইল, তাহা 
শ্রবণ করুন। হর্দাস গঙ্গ'মমুনা সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া দেহতাগ 
করিলেন, তাহাতে তাহার লাভ বই ক্ষতি হইল না। পাঠক মহাশয়, 
প্রুর সহিত ভারতী গোসাঞ্জির প্রথম-মিলন শ্মরণ কক্ষন। ভারতী 
গোলাঞ্জি চম্মান্থর পরিধান করিয়া গ'ভুকে প্রথমে দেখিতে আনিলেন। 
গরুর উহ] ভাল লাগিল ন!। ক্-ভজনে এ সমুফায় প্রতারণ! কেল? 


হরিদাসের দ্বা-দ্ছে ১৪৯ 


প্রহর নম্মুধে ভারতী গোসাঞ্জি চর্খের অন্ব্র পরিধান করিয়া দাড়াইয়া। 
প্রভু বলিতেছেন, «কৈ, ভারতী-গোপাঞ্টি কোথায় ?* ভক্তগণ 
বলিতেছেন, *“& ষে তোমার আগে ।» প্রত বলিলেন, ইনি কপনও 
ভারতী-গোসাঞ্চি হইতে পাণ্নে না। ভারভী-গোপাঞ্চি কেন ঈম্মাস্বর 
পরিধান করিবেন । কৃষ্ণ-ভঙজনে বাহ প্রতারণা নাই।* এই কথা 
শুনিয়! ভারতী তাড়াতাড়ি চম্ান্বর তাাগ করিয়া অন্ত বস্ত্র পরিধান 
করিলেন। যেরূপ প্রভু ভারতী গোনাঞ্চির চম্মান্বররূপ বাহ্-প্রতারণ। 
ঘুচাইলেন, সেইরূপ ছোট হরিদসের বাহ্-প্রতাবণা স্বরূপ যে মলিন দে, 
তাহা ঘুচাই.লন, ঘুচাইয়া দিব্য-দ্ছে দিলেন। 
ইহার তাতৎপর্। বলিতেছি। হরিদাস দেহত)াগ মাত্র দিব্য পবিত্র 
9 চিন্তন দেহ পাইলেন; পাইয়া অমনি প্রড়ব নিকট আসিলেন এবং 
পূর্ব্বের গ্তার় প্রহর পার্দ হইলন, হইরা তাহাকে কীর্ভন শুদাইতে 
লাগিলেন । 
হরিদাস প্রহুকে দিবাদেহে কীর্তন শ্রনাইভেছেন, আর উহ। ভক্তগণ 
*সরধ্স্ত শুলিতেন | যথা চরিতাম্বতে-_ 
«হরিদাস গায়েন ধেন.ডাকি কণস্বরে |» 
“মনুস্ত না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে ।” 
“আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান ।৮ 
ফল কথা, হরিদাস দেহত্যাগ করিয়াছেন, কি কোথা গিয়াছেন, 
তাহা কেহ জ্বানিতেন না। হঠাৎ ভক্তগণ অন্তরীক্ষে গীত শুনিতে 
শপাইলেন। নম্বর শুনিয়৷ বুঝিলেন, হরিদান গাহিতেছেন। কেহ তীহাঁকে 
দেখিতে পান না, কেবল তাহার ক£-নঙ্গ।ত শুনিতে পান। স্থৃতরাং 
প্রন যেরূপ হরিদাসকে ভক্তগণ-নমক্ষে দণ্ড করিলেন, আবার তাহাদিগকে 
দেখাইলেন যে, তিনি তীহাকে মার্জনা করিয়া আবার কৃপাধাজ 
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করিয়াছেন, আর নিজের গায়করূপে মহাপদ দিয়াছেন । ইহার সম্বন্ধে গ্র্ 
বলিরাছেন--“ছোট-হরিদাস আপনার কশ্দফল ভোগ করিতেছে ।» 

প্রন তো ছোট-হরিদাসকে দণ্ড করিলেন । এখন, স্বয়ং প্রভুকে 
দামোদর পরত যে দণ্ড করিলেন, তাহা শ্রবগ করুন। ইহারা পঞ্চ 
ভ্রাতা, সকলেই উদাপীন। তাহার মধো দামোদর ও শঙ্করকে আমরা 
ভালভাবে জানি । শঙ্কর; গ্রভুর শেষ লীলা, তাহার পদছয় হৃদয়ে ধরিয়? 
নিদ্রা যাইতেন। দামোদর প্রকুর অতি-নিজজন $ এমন কি, 
শ্রবিষ্ুপ্রিয়ার অভিভাবক । আবার জীব দামোদরের নিকট যে খণে 
আবদ্ধ তাহা অপরিশোধনীয়। মুরারির করচা, (যাহার দ্বারা প্রধানত 
আমরা প্রভুর লীল! জানিতে পারি ) দামোদরের লেখ।। মুরারি ঘটনা- 
গুলি বলেন, আর দামোদর উহা! শ্লোকবদ্ধ করিয়া লেখেন। তাহার এক 
প্রধানগণ যে, তিনি স্পষ্টবাদী। প্রভুকে পরাস্ত স্পষ্ট-কথ1 বলিতে 
ছাড়িতেন না । একটা উড়িরা-ব্রাঙ্ষণশিশু গ্রভুর নিকটে আইসে, তাহাক 
স্বভাব বড় মধুর। প্রভুর স্বভাব চিরদিন বালকের স্যায়, কাজেই তিনি 
বালকের সঙ্গ বড় ভালবাসেন। সে আমিলে তাহার সঙ্গে দুই একটি 
মধুর কথা বলেন ! বালক প্রতুর প্রীতিবাক্য পাইয় তাহার প্রতি এরূপ 
অশুরক্ত হয় যে, অবকাশ পাইলেই তাহার নিকট দৌড়াইয়া আসে। কিন্তু 
দামোদরের ইহা ভাল লাগে না। কারণ ব'লকটি পিতৃহীন ও তাহার 
মতো অক্পবয়স্কা। দামোদর চুপে চুপে চোক পাকাইয়া বালকটিকে 
বলেন, “তুই এখানে প্রতাহ আনিস কেন? আর আসিস্‌ না।»* কিন্ত 
সে বালক ঘাঁহা শুনিবে কেন? প্রভুর মাধুর্য ও মিষটিকথা তাহকে 
আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ গ্রীতি করেন যে পিতা, তাহ! তাহার দাই । 
কাঁজেই দামোদরের কথা না শুনিয়া সে আমিতে লাগিল। দামো?রের; 
স্তরে এইজন্য মহাকষ্ট, কিন্ত গ্রকাশ করিয়। কিছু বলিতে পারেন ন1) 


প্রন ও দামোদর ১৫১ 


তিনি আঁব সহা করিতে না পারিয়া একদিন বালক উঠিয়া গেলেই 
প্রকে বলিতেছেন, *গোসাঞ্ি! এই অবর্ধি সমস্ত পুরুষোত্রমে 
তোমার যশ প্রচার হইবে ।» প্রহু দেখেন যে, দামোদর রাগে গরগর ! 
ইহা দেখিয়া সরল প্রত বলিতেছেন, *কিহে দামোদর, তুমি রোষ 
করিরাছ বোধ হয়। আমার অপরাধ কি 1” 

তখন দামোদর বলিতেছেন, *তুখি স্বতস্থ ঈশ্বর, তোথার আবার 
বিধি নিষেধ কি? তবে জগৎ বড মুগর। এই যে বালকটি উঠিঃ। 
গেল, উহার চরিত্র বড় মধুর । উহাচক যে তুমি কূপ! কর ইহাতে 
তোমার দোষ নাই। কিন্তু বালকে একটি মহৎ দোষ আছে, ষে 
হেতু াহ'র মাতা বিধব॥ যুবতী ও সুন্দরী। আর তোমার একটি 
দোষ যে, তুমি যুবা ও পরম ননন্দর। এরূপ কার্ধা করিতে নাই, 
যাহাতে লোকে কাখাকাণি কবে ।» 

প্রভু এই কথা শুনিবা ঈষৎ হাস্য করিলেন, আর মনে মনে 
আপনার অপরাধ মানিরা লইলেন। তাহ।র কিছুকাল পরে, প্রত 
দাষোদরকে ডাঁকাইয়া বলিলেন, *পাধোদর! তোমার গ্তায় নিরপেক্ষ 
স্হাদ আমার আর নাই। আমর মাতাকে রক্ষা করার তুমিই 
উপযুক্ত পাত্র তুমি নবদ্ধবীপে যাও, যাইগা ম'ভার নিকটে থাকি9 
থাকিয়া আমার কথা তাহাকে বলিয়া তীহ'কে সাস্বনা করিও ।৮ 

শচী ও বিষুপ্রিয়া দুইজনে প্র্থুর বাটিতে থাকেন। তাহাদের 
রক্ষাবর্তা বংশীবদন ঠাকুর ও ভৃত্য ঈশান। প্রহর ইচ্ছা যে, আর 
একজন লোক এরূপ থাকেন ধিনি তাহার স'বাদ বাড়ীতে ও বাড়ীর 
সংবাদ তীহীর নিকট দিতে পারেন । তথ সাব্যস্ত হইল যে, 
দামোদর শ্রীনবন্ধীপে প্রন্ুর বাড়ী যাইরা থাকিবেন। যখন ভত্তগণ 
রথ উপলক্ষে নীলাচলে আদিবেন, তখন তাহাদের সঙ্গে আলিবেন। 
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আর যখন তাহারা দেশে ফ্রিরিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। 
ফাইবার অময় দামোদরের সহিত প্রন জননীর নিমিত প্রসাদ 
পাঠাইলেন, ও আর নানা কথা বলিয়া! দিলেন। করে মাস পরে 
আবার ষখন দামোদর নীলাচলে ফিরিয়া আপিলেন, তখন শচীমাতা। 
প্রভুর নিমিত্ত নানা সামগ্রী পাঠাইলেন, আর কত কথা বলিয়! 
দিলেন। এইরূপে দামোদর দ্বারা প্রভু তাহার জননী ও ঘরণীর সহিত 
সম্পর্ক রাখিতেন। য্খন দাঁমোদর আপিতেন, তখন শচী ও বিষ্ুপ্রিয়া 
উভয়ই নিযাইয়ের আগমনের সখ অনুভব করিতেন। তাহাদের অর্থ 
কড়ির প্রয়োজন ছিল না,. বহুতর ভক্ত তাহা যথ্ষ্টে পরিমাণে 
যোগাইতেন। প্রত পাঠাইতেন-_ প্রসাদ, প্রসাদী-বস্ত্র ও দেবীর নিমিত্ত 
সেই রাজ-দত্ত বহুমুল্য শাড়ী। দামোদর সেই সমুদয় উপঢৌকন 
লইয়া আসিতেন, শচী ও বিষুপ্রিয়া ইহার প্রত্যেক বস্তুতে প্রিয়জনের 
মিলন-স্থখ পাইতেন। শচী প্রায় প্রত্যহ দামোদরকে লইয়া বসিয়া 
নিমাইয়ের কথা শুনিতেন, আর শ্রীমতীও আডালে থাকিয়া গাহ। শ্রবণ 
করিতেন! এইরূপে নিমাইন্রে কথার তাহাদের দিবানিশি সুখে 
যাইত। আবার দামোদর নীলাচলে ফিরিয়া গেলে গ্ততভু তাহাকে 
লইয়া নিভৃতে বিয়া বাড়ীর সমুদয় কথা শুনিতেন। শ্রীভগবানের 
নরলীলার সাংসারিকলীলা সর্বাপেক্ষা মনোহর । দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ 
পুত্রগণ লইয়। বিব্রত, সকলে একসঙ্গে তাহার কোলে উঠিতে চাহিতেছে। 
কেহ কান্দিতেছে, আর শ্রীকৃষষ তাহাকে সামনা করিতেছেন; 
কাহাকেও কোলে লইয়া বেড়াইতেছেন, বা কোলে ঘুম পাড়াইতেছেন ইহা 
স্মরণ করিলে কাহাক্ী না বিদ্ময় ও আনন্দ হয়? আমানের প্রত স্ত্রী ও 
জননীর সহিত গোষ্ঠি কর1; ইহাও সেইরূপ তাহার ভত্বগণের বড় সুখকর । 


চতুর্থ অধ্যায় 


প্রন্বর লীলা ছয়জন গোস্বামী । তাহার! বুন্দাবনে বাম কবেন। 
ইহাদের মধ্যে রূপ-দনীতন তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব,__এই তিন জনের 
কথা উল্লেখ করিয়াছি! আর একজন কিরূপে গোস্বামী হইলেন 
তাহা শুন রঘুনাথ দাসের পিতা বারলক্ষের অনিকারী, অদ্থ,য়] 
পরগণায় কৃষ্ণপুর গ্রামে তাহার বাস। তিনি বড় জমিদার, 
নবদ্ধীপ ব্রাঙ্মণগণের প্রতিপালক তাহার পুত্র রঘুন'খের যৌবনকাল 
উপস্থিত না হইতেই, প্রহর অবতরের কথা শুনিষা বৈরাগ্যের 
উদয় হন । পিতামাতা অনেক যত্বু কবিলেন, পুত্রকে অতি হ্ুন্দরী 
কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই রখুনাথে হাদয় বিষয়ে 
মুগ্ধ হইল না। শেষে তাহার পিতা তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ 
করিষা রাখিলেন! চাগ্িদিকে প্রহরী, পলাইবার জো নাই। তবুও 
ঘুনাথ স্থযোগ পাইয়া বঝারে-বাঁরে পলায়ন করেন, কিন্তু ধরা পড়েন। 
পবিশ্যে একবার আর ধরা পড়িলেন না। গুথম দিবসে ১৫ 
ক্রোশ হশটিয়। এক গোয়ালার বাথানে আসিয়! পগিলেন। তাহাকে 
ক্ষুধার্থ দেখিয়া গোয়ালা ছুপ্ধ পান করিতে দিল। রঘুনাঁথ আবার 
চলিলেন। পাছে ধরা পড়েন বলিয়া রাজপথ ত্যাগ কবিয়া একবপ 
অনাহারে অরণ্য-পথে দৌড়াইভেছেন । বড় মান্ষের ছেল পদতল 
শিরীধ-কুস্থমের শ্যায় কোমল, হাটিতে পারেন না, তরু ভয়ে ড়ে 
উর্ধশ্বামে দৌড়িয়া ১৮ দিনের পথ ১২ ছিনে আনিয়া উড়িক্যাদেশে 
পৌছিলেন। পথে কেবল তিন দিন আহার জুটিয়াছিল। গ্রন্থ 


এই রুষণপুর বর্তমান হুগলীর নিকটবতী । 


১৫৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


বসিয়া আছেন, এমন সময় রঘুনাধ যাইয়া দূব হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া 
পঠ়িলেন। মুকুন্দ সেখানে ছিলেন, তিনি প্রহ্থকে বলিলেন, প্রন 
এ দেখুন রঘুনাথ আপনাকে প্রণাম করিতেছে ।* রঘুনাথ বড্ড 
মানের ছেলে তাহাকে সকলে চিনিতেন। 

ঠাকুর, রঘুনাথকে বড কুপাঁ করিলেন, কারণ সেই যুবককে 
উঠাইঞা আলিঙ্গন করিলেন। সেই যুবক আলিঙ্গন পাইবার উপযুক্ত 
বটে। যে ব্যক্তি প্রতঃ্কর নিমিত্ত পিতা, মাতা, স্ত্রী, অতুল খর্বদ্য 
ওভূতি জগতের যত স্থখ ত্যাগ করিল, সে অবশ্য কৃপাপাত্র হইবার 
দাবী রাখে। শ্রীকুষ্ গোপীগণকে 'বলিরাছিলেন যে, তোমরা সর্বস্ব 
তাাগ করিয়া আমার অন্রগত হইয়াছ, অতএব আমি তোমাদের 
নিকট চির্ধণী| রথুনাথকে প্রহথ কৃপা দেখিয়া ভক্তেরাও ভীহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। প্রন বলিতেছেন, *কম্ছ কৃপাময়, তোমাকে 
এতদিনে বিষয় হইতে উদ্ধায় করিলেন। তুমি খুব ভাগ্যবান।৮ 
প্রহ্থ দেখিল যে, সেই বড়মান্তষের ছেলে অনাহারে, অপিদ্রীয়, 
পরিশ্রমে অধ্থিচম্মপীর হইয়াছে । তখন রুপার্ত হইয়া ম্বরূপকে 
বলিতেছেন, স্বরূপ! আমার এখানে পূর্বে ছুই রঘু ছিলেন এখন 
তিন রঘু হইলেন। এই রঘুকে তোমাকে দিলাম, তুমি ইহাকে 
গ্রহণ কর। আমি এই অবধর্ধি এই রঘুকে স্বরূপের রঘু বলিয়! 
জানিব।” ইহা বলি প্রহ্থ হঘুনাথের হাত ধরিয়। স্বর্ূপের হাতে 
দিলেন, আর অমণি রঘু স্বরূপের চরণে পড়িলেন। খন স্বরূপ 
“তামার ষে আজ্ঞা” বলিয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিগা আম্মসাত 
করিলেন। প্রন, রদুকে আবার বলিলেন, এ্তুষি শীপ্র যাঁও সান 
করিয়া শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আইন, গোবিন্দ তোমাকে প্রসাদ 
দিবে |» এঘুনাথ ম্বান করিয়া আসিলেন, এবং প্রস্থুর অবশিষ্ট 


রঘুনাথ গাল ১৫৪ 


পাত্র পাইলেন। এখানে প্রিয় দাসের *ক্কমাল” গ্রন্থ হইজে, 
রঘুনাথের সম্বন্ধে একটি কাহিনী বলিব। উপবাসে ও পরিশ্রমে রঘুনাথের 
জর হইল। অষ্টাহ লঙ্ঘন করিয়া জব ত্যাগ হইলে কর্ণ হইয়াছে। 
জরান্তে যেরূপ রোগীর হইগা থাকে, রঘুনাথের তাহাই হইয়াছে--একটু, 
লোভও হৃইয়াছে। নানাব্ূপ আহরীয় বস্তুর কথা মনে হইতেছে ।। 
কিন্তু প্রভুর গ্রপাদ ব/তীত মনে মনেও কিছু ঞিহুবাগ্রে দিতে পারেন না। 
তাই নেই গভীর রঙ্জনীতে মনে মনে প্রঃকে তুগ্লাইতে লাগিলেন ॥ 
মনে মনে অতি সুশ্ম স্থগন্ধ চাউল সংগ্রহ করিলেন, আর মনে মনে চর্বব- 
চোষ্'লেহ্-পেয় বিবিধ আহারীয় প্রস্তুত করির!, মনে মনে আসন পাতিয' 
প্রত্বুকে বসাইয়া, আকষপুরিয়া খাওয়াইলেন। ইহা এক প্রকার 
সাধনা! পরে আসনি৪ প্রপাদ পাইলেন । পরলিন মন্্যাঙ্ছে ভিক্ষার 
সময় হইলে প্রত স্বরূপকে বলিতেছেন, «আমার আহারে রুটি নাই । 
রঘুনাথ অসময়ে আমাকে এরূপ গুরুতর আহার করাইগ্লাছে যে, আমি 
এখন আহার কত পািব না।” এ কথার ভাৎপধা স্বরূপ অবশ্য 
বুঝিলেন পা, পরে রখুনাথকে জিজ্ঞাপিলেন, “তুমি নাকি প্রন্থুকে 
অসময়ে খড় ভোগ নিয়াছ? প্রন্থ রপিক্ষেছেন তাহার অজীর্ণ হইছে ।৮ 
রঘুনাথ তে। অবাক ! তখন তিনি নমুদয় কথা খুলিয়া বলিলেন। 

এই রঘুনাথের কথা কিছু বলিব, কারণ ইহার দ্বার প্রন্ধ অনেক: 
কার্ধা সাধন কবেন। প্রথমত ইহার দ্বারা দ্খাইলেন যে, মনস্য কতদূক' 
বৈর'গ্য করিতে পারে! দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্ষণ বাতীত অন্ত বর্ণও ভক্কি. 
বলে আাচাধ্য হইতে পারেন। এখন রঘুনাথের বৈরাগ্য কিরূপ শ্রবণ 
করুন। ১২ লক্ষের অধিকারী হইয়া তিনি নীলাচলে প্রহর অতিথি ) 
€ দিন প্রভুর প্রনাদ পাইবধার পরে, উহ] ছাড়িয়া দিলেন। খন 
নিংহ্দ্বাবে ধ্লাড়াইএা হরেকক্*-নাম জপ করেন। নিশিবোগে যখন 


১৫৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


'জগগ্জাথের ছার বন্ধ হয়, তখন যদি দ্বারে কোন বৈষ্ণব উপবাসী থাকেন, 
তবে বিষয়ী লোকে, কি জগন্নাপের সেবকগণ, তাহাকে আহার দেন। 
এইরূপে রঘুনাথ ছারে যাহা পান তাহার দ্বারা জীবন ধারণ করেন। কিছু 
দিন পরে উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। প্রভু রথুনাথের সমুদয় কার্য শ্রবণ 
করিতেছেন। যখন শ্ুনিলেন যে, রথুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িয়াছেন, তখন 
প্র একটা শ্লোক পড়িলেন, যথা, « ময়মাগচ্ছতি অরংদাস/তি* ইতাদি ; 
ঘলিলেন, *রঘুঃ বেশ করিয়াছ। সিংহদ্বার আহারের নিমিত্ত দীড়াইয়া 
থাক বেশ্টার আচার ।*» তাহার পরে, রঘুন্দাথ জীবন রক্ষার নিমিত্ত 
"আর এক উপায় করিলেন। দোকাঁনীদিগের প্রসাদান্ন যাহা বিক্রয় না 
হয়, তাহ! পিয়া গেলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। রঘুনাথ সেই সমস্ত 
'পরিত্যক্ত অন্ন সংগ্রহ করেন, করিয়া জল দ্বারা ধৌত করেন। এইবূপ 
জিতে মাজিতে মধো যেটুকু মাজ অন্ন পাওয়। যায়, তাহাই রাত্রে লবণ 
দিয়া ভোজন করেন। প্র এই কথা শুনিলেন। শুনিয়া সেই অন্ন 
দেখিতে আমিলেন। দেখিয়া, উহার এক গ্রাস মুখে দিলেন। আর 
একগ্রাস লইতে গেলে স্বরূপ হাত ধরিলেন; বলিলেন, «আমাদের 
মক্ষে তুমি ইহা বদনে দাও এ তোমার বড় অন্যায়» প্রতু ম্বরূপের 
কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, «রঘুনাথ তুমি প্রত্যহ এরূপ উপাদেয় 
বন্ত খাও! এমন হ্ুষ্ধাহ এসাদ অমি কখনও খাই নাই ।» 

রঘুনাথের পিতামাতা পুত্রের সংবাদ পাইয়া মুদ্রার সহিত নীলাচলে 
লোক পাঠালেন, কিন্তু রঘুনাধ উহা লইলেন না। অবশ্য গৃহেও 
প্রত্যাবর্তণ করিলেন না, সেইপ্প বোর বৈরাগ্য করিতে লাগিলেন ও 
গ্রঃর সহিত অষ্টাদশ বর্ধ নীল'১লে যাপন করিলেন। প্রভুর অপ্রকটে 
বঘুনাথ গৌরশৃন্য নীলাচলে ভিষ্ঠাইতে না পারিয়া ছুটিয়া বৃন্দাবনে পলায়ন 
ক্কেরিলেন। মনের ভাব ভূৃগুপাভ করিয়া অর্থাৎ পর্বত হইতে পড়িয়া 


রঘুনাথের বৈরাগা ১৫৭, 


প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় ভাহা ঘটিল না। কিছুকাল: 
পরে শ্রীচৈতন্তচরিত'মৃত প্রণেত। শ্রীকুক্ঈদান কবিরাজ আপিয়া তাহার 
সহিত শ্রীবৃন্দাবনে মিলিত হইলেন। রঘুনাখের নিকট প্রছর লীলাকথা, 
শুনিয়া তিনি অনস্তলীলার অনেকাংশ লিখেন। এই রঘুনাথের 
প্রতি-মুহূর্তের নঙ্দী ক্ৃষ্ণদান কবিরাজ তাহার সন্বদ্ধে বলিতেছেন :- 

“অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা 

রথুনাথের নিএম যেন পাথবের রেখা ॥ 

সাড়ে সাত প্রহর যায় শ্রবণে কর্তনে। 

সবে চ'রিদণ্ড আহার পিদ্র/ কোন দিনে ॥ 

বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভূত কখন! 

আজন্ম না ”্লি জিহ্বায় রসের ম্পন্ধন £* 

এই বুন্দাবনে রঘুনাথ দাদ বহুকাল জীবিত থাকেন॥ প্রহুর কাধ 
করিবার নিমিত্ত যত ভক্ত তাহা কর্তৃক নিযুক্ত হগেন, তাহাদের মধ্যে 
প্রায় সকলেই দীর্ঘকাল জগতে বি১রণ কধেন। কে নব্বই, কেহ 
একশত, কেহব। একশত পঁচিশ বৎসর জীবিত থাকেন। অদ্বৈতগ্রত্থ 
এই শেষোক্ত বয়সে ধরাধাম তা গ করেন। 
রঘুনাথ ক্রমে অতি বৃদ্ধ হইলেন, চক্ষু কর্ণ গেল, এদিকে শ্রীরাধারুফের 

বিরহে এক প্রকার পাগল হইলেন, চলিতে পারেন না, তবু হামাগুড়ি 
দিয় শ্রীবৃন্দাবনে রাধাককষ্ণকে তল্লান করিয়া বেড়ান। কখনো 
যমুনাপুলিনে গমন করিয়া উচ্চৈ-্বরে “রাধে, রাধে» বলিয়া ডাকেন, 
কখনো! নিকুগ্জের মধ্যস্থানে তীহার। আছেন ভাবিয়া সেখানে নয়ন মুদিয়া 
বসিয়া থাকেন। তাহার শেষজবন দর্শন করিয়া অনেক ভক্তও উহ 
বর্ণনা করিয়াছেন। দান গোস্বাখীর উক্তি এই গীত, সকলে অবগত 
আছেন, যথা 


১৫৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


“রাধে রাঁণে, তুমি কোথা লুকাইয়া আছ? 
গোনাঞ্চি, একবার ডাকে যমূনা-তটে. বার ডাকে বংশীবটে, 
রাধে রাধে ইত্যাদি 

কেহ হয়ত বলিতে পারেন, দাদ. গোস্বামীর এই ষে এত কষ্টের 
জীবন, ইহাতে স্থথ কোথার? রাধাকুঞ্চ ভঙ্নের কি এই ফল? তাহার 
উত্তর এই যে তিনি বারলক্ষের অর্ধিকারী, তাহার বিষয় সম্পতত্ত ওদ্ত্্রী 
বর্তমান । কৈ তিনি তে। এই কষ্টের জীবন তাগ করিয়া বাটী গেলেন 
না? কথা কি, রু্চ-বিরহে যে স্থখ তাহ| অন্তবে, বাঙিরের লোকে 
তাহ। কিরূশে বুঝিবে ? 

দাস গোস্বামী যখন নীলাচলে কেলল নৃতন আপিয়াছেন, তখন এক 
পিন তিনি সাহস করিয়া প্রুর নিকটে একটী নিবেদন করিয়াছিলেন । 
বলিয়াছিলেন, *প্রহ্ব আমি কি করিব? আমাকে একটু উপদেশ দিতে 
রূপা হঞ়।» গ্রহ বলিলেন, «আনি তোমাকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ 
কখিয়াছি। আমি যত না জানি তিনি তাহ] জাঁনেন। তবে যদি 
আমার কাছে কিছু জাঁপিতে চাও তবে বপিতেছি। তুমি বৈরাগ্য 
করিয়াছ, স্থৃতরাং শারীরিক সখ ভাগ কর। গ্রামকথা বলিও না, 
বা শুনিও না। দীন-ভাবে মানসে শ্রীরাধারষ্ণের ভজন কর। 
এখনকার লোকে অনেকে বিগ্রহ পৃঙ্জার বিরোধী । স্বীহারা বলেন, 
“পুতুল পুজ্জা কেন করিব। মনে মনেই পুক্জা করিব কিন্তু এই যে 
মহীপুরুষ দাঁদ গোম্বামী *মানগে শ্রীরাধাকৃষষ ভজন করিতে 
প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন, তবু তিনি তাহা পারিলেন না। 
কারণ দেভজনে তখনও তাহার অর্ধিকার হয় নাই, কাজেই প্রভুর 
আজ্ঞা সত্বেও বিগ্রহ সেব৷ আরম্ভ করিলেন । অগ্রে বিগ্রহ সেবা করিয়া, 
'ক্রুমে মীনসে সেবা! কগিতে শিখিলেন, শেষে মানস-সেবাও ছাড়িয়। দিয়া 


ভগবান আঅশচাধ্যের ভ্রাত! ১৫১ 


বিবহে ব্যাকুল হইয়া বুন্দারব্যে রাধাকৃষকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 
তখন রাধাকৃষ্ণ তাহার সহিত লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিলেন ! 

রঘুনাথের ন্যায়, ভগবান আচার্/ও বিষয্ত্যাগী। তাহার পিতা 
»তানন্দ খান্‌ ধনবান লোক। কিন্ত উভগবান 'আচগাধা সেই অতুল 
বিষয় ভাগ করিয়া প্রভুর চরণে রহিলেন। প্রন্তব কাছে াকেন। প্রহকে 
না দেখিলে মরেন। তাহার কশিষ্ঠ গোপাল কাশীতে বেদ পাঠ কবিয়। 
মহাপপ্ডিত হইলেন। তিনি আপন বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইবাব শিখন 
নীলাচলে দাদার নিকটে আলিলেন। তখন প্রহর সঙ্গীরা সকলেসঈ 
যেমন জগং-বিজয়ী ভক্ত, তেমনি জগৎ বিজগ়ী পণ্ডিত | ক্হে পণ্ডিত 
₹ইলে প্রভুর সভায় যাইয়া তাহার বিস্ঞার পরি5য় টিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু 
গ্রহ বাজে কথা শুনেন না_পাঙিতো তাহার মন নাই । যগি ভু্তি- 
[ধষয়ক কোন প্রস্তাব হয়) তবে নিতান্ত অন্রবোধে হমতো তাহা শ্রবণ 
কবেন। কিন্তু সেও অগ্রেনহে। ধিনিযে কোন পুস্তক প্রণথণন করেনঃ 
কি শ্লোক লিখেন, তাহ! ম্বভাবতঃ গ্রহকে শুনাইভে ইচ্ছা হয়। আর 
প্রহৃর যদি এরূপ লোকের গ্রন্থ কি শ্লোক শুনিতে হয, তবে আর ঠাহ'র 
পিঝ। রাত্রি অবকাশ থাকে না। তাই প্রঃ্ব নিকটে কান গ্রন্থকার কি 
কবি অগ্রে যাইতে পাবেন না । যদি কেহ প্রক্কত উপযুক্ত পাত্র থাকেন, 
তবে তিনি অগ্রে স্বরূপ গোস্বামীর কপাপাত্র হরেন । স্বরূপ ষদি দেখেন 
বে পুস্তক কি শ্লোক প্রনুকে শ্বনাইবার উপযুক্ত হইগাছে, তবে প্রহর 
নিকট তাহাকে লইয়া যান। গোপাল বেদান্ত পড়িয়া তাহার বিদ্। 
দেখাইতে নীলাচলে গিয়াছেন, কিন্তু শ্রোতা পান ন।। ভগবান 
গোপালকে প্রভুর নিকট লইয়া! গেলেন। প্রহথ ভগবানের সম্বন্ধে তাহাকে 
বিস্তর আদর করিলেন। তাহার পরে ভগবান গোপালকে ম্বরূপের 
কাছে লইয়া গেসেন। ম্বরূপের সহিত তাহার অতি সখ্যভাব। 


১৬০ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ত্বূপকে বলিতেছেন, «এসে! ভাই, গোপাল পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া 
আসিয়াছে, তাহার নিকট বেদান্ত-ভাস্ত শুন। যাউক।৯ 
তখন *.গ্রেম-ক্রোধ করি স্বরূপ বলয়ে বচন ॥ 
বুদ্ধত্রষ্ট হেল তোয়ার গোপালের সঙ্গে । 
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥ 
বৈষ্ণব হইয়ে যেবা শারীরিক ভাস্ত শুনে । 
সেবা সেবক ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর করি মানে ॥৮ 
স্বরূপ বলিলেন, *ভ'ই, তোমার একি কুনুদ্ধি হইল? আমরা এখন কি 
তাই শুনিব যে, «আমিও যে, কৃ্ও সে? ভগবান আচার্য বলিলেন, 
«আমাদের বেদীষস্তে করিবে কি? আমবা কষ্ষের দাসপ। আমাদের 
কষ্ণনিঠ্-চিত্ত, বেদান্ত কি আমাদের মন ফিরাইণতে পারে?» ম্বরূপ 
বলিলেন, *৩[ও বেদান্ত যাহা শ্রবণ কব তাহাতে ভক্তের হাদয় ফাটে। 
সমুদয় মায়া, ঈশ্বর কেহ স্বতন্ত্র নাই, মুক্তিই মাছধের চরম ফল, ইত্যাদি । 
কথা শুনিতে পারিব কিরূপে ?* অতএব গোপালের বেদাস্ত পড়াইয়? 
শুনান হইল ন1। তিনি নলাস্ন ভাগ করিয়া অন্ত স্থানে চলিগা 
গেপেন। 


পঞ্চম অধ্যায় 


উর যতি হাট 


জৈষ্ মাসে ভক্তগণ নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিরাছেন, 
এমন সময় আউলির বল্পভভট্রট আসিয়া উপস্থিত। আপনা:দর স্মরণ 
থাকিতে পা.র, ইনি প্রতুকে প্রয়াগ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনা বাঁসীতে 
লইয়া গিয়াহিলেন। ইনি একজন ৈঞব ধ্ধ-প্রগাবক, শ্রীমন্ভাগবতেব 
টাক। ও অন্যান গ্রন্থও লিখিঘাছেন। অতি শ্বাটিন-প্রকৃতি; এমন কি, 
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শ্রীধম্বামীর টীকাকে ছুধিতে তাহার কোনরূপ আশঙ্কা হয় লাই। 
প্রত্বকে প্রথম-দর্শনে চমকিত হয়েন, কিছুকাল মে চমক থাকে, এখন 
তাহার অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । প্রত্ুকে প্রয়াগে দর্শন করিয়৷ বুঝিলেন 
--ইনিই শ্রীকৃষ্ণ । তখন হৃদয়ে যে ঈর্ধার উদয় হইরাছিল তাহা লেপ 
পাইল। প্রতুকে ভট্র-ঠাকুর ঘরে লইয়া গেলেন। বল্লভ-সম্প্রদায়ী 
বৈষ্বদিগের একটি নিয়ম আছে ষে, ঠীাকুর-ঘরে যেসকল দ্রব্য থাকে 
তাহা ঠাকুর-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্যে গুযুক্ত হয় না, হইলে উচ্ছিষ্ট 
হইয়। যায়, হ্তরাং ঠাকুরসেবার অযোগ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন 
প্রহুতে ভট্টের ঈশ্বরবুদ্ধি হইয়াছিল, তাই তিনি সেবার ডরব্যাদি ছারাই 
প্রভুর ভিক্ষা সম্পন্ন করিলেন । প্র নীলাচলে আসিলে ক্রমে ভটের 
পূর্বেকার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, ঈর্ধার স্থ্টি হইল । এখন নীলাচলে প্রন়্ব 
সহিত এক প্রকার পাল্লা দিতে আপিয়াছেন। এঞচৈতন্য* একজন 
বৈষ্ণব ধন্ম-প্রচারক, তিনিও তাহাই । অধিকন্ত তিনি অনেক গুলি গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন, *চৈতন/* তাহ! করেন নাই। প্রভুকে মনে মনে 
খুব অন্কা কবেন, তবে আপনাকেও কম শ্রদ্ধা করেন না। ভিনি সংসার”, 
আর প্রত সন্মাসী, কাজেই তাহার প্রতুফে প্রণাম করিতে হইল। প্রন 
বল্লভভট্টরকে খুব আদর করিলেন । তখন ভট্ট বক্তৃতা করিতে লাগিলেন; 
বপিতেছেন, «তোমাকে দশন করিবার বড় সাধ ছিল, অগ্য জগন্নাথ তাহা 
পূর্ণ করিলেন । তোমার দর্শন বড় ভাগ্যের কথা । ভোমার স্মরণে 
লোক পবিত্র হয়। এমন কি' তুমি যেন লাক্ষাৎ ভগবান, তোঁমার 
শক্তিও সেইরূপ প্রবল। জগৎকে তুমি কৃষ্ণনাম লওয়াইয়াছ, প্রেমে 
ভাসাইয়াছ। এ সমূদায় কি রুষ্ণশক্তি ব্যতীত হইতে পারে?” এই 
ষে ভট্ট বক্তৃতা করিতেছেন, ইহার মধ্যে একটি কথাও অন্তায় নয়, 'কিন্ত 
তবু অক্ষরে অক্ষরে বুঝা যায় যে, তিনি বন্ৃতা-মাত্র করিতেছেন, আর 
১১ ৃ 
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তাহার হৃদয় গর্বে পরিপূর্ণ । সেযাহা হউক, প্রত উত্তরে বলিলেন, 
«আপনি বলেন কি? আমি মায়াবাদী লন্নালী, আমি ভক্তির কি 
বুঝি ? তবে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে সংসঙ্গ দিয়াছেন, তাহাতেই 
আমি কুতার্থ হইয়াছি। এক সঙ্গ অদ্বৈত আচাধ্য। তিনি লাক্ষা 
ঈশ্বর, সর্বশাস্ত্রে কেবল কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করেন। আর একজন 
শ্রীনিত্যানন্দ, তিনি কৃষ্কপ্রেমে উন্মত্ত । আর একজন সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধা, তিনি নায় বেদাস্ত প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে গ্রবীণ। রস কাহাকে 
বলে, তাহা শ্রীরামানন্দ রায় আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আর একজন 
স্বরূপদামোদ্র, তিনি মুগ্তিমান্‌ ব্রজরস। আর একজন শ্রীহরিদাস, বহার 
নিকট নামের যহিম] শিখিলাম | তিনি গ্রত্যহ তিন লক্ষ নাম লয়েন। 
ভট্ট বলিলেন, «এ দমুদায় ভক্তগণ কোথায়। আমি তীহাদিগকে 
দেখিতে বাসনা করি।» প্র বলিলেন, *তীহাদিগকে এইখানেই 
পাইবেন। তীহার। রথোপলক্ষে এখ!নে আপিয়াছেন।* ভু মহাপত্তিত 
লোক, নিজদেশে তাহার সমকক্ষ লোক পান নাই, তাই নীলাঃলে 
আপনার পাগ্ডিত্য দেখাইতে-আসিযাছেন। এই যে নীলাচলে ভত্তির 
সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন, ইহাতেও তাহাকে ভক্তি স্পর্শ করিতে পারে 
নাই। হে দস্তভ! তোমাকে বলিহাঁরি যাই! দভ্ভ এইরূপ বিষবং 
সামগ্রী! মহীপ্রভুকে দর্শন করিলেন, তাহার সহিত "সঙ্গ করিলেন, 
রথাগ্রে তাহার নৃতা দেখিলেন, ইহাতেও মন দ্ুব হইল না। কেবল 
তুর্ক করিবেন, তর্ক করিয়া জয়লাভ করিবেন, এই মনের একমাত্র সাধ। 
প্রত্যহ প্রভুর সভাতে আগমন কবেন; সেখানে শ্রীঅদ্বৈত, সার্বভৌম, 
স্বরূপ প্রভৃতি মহাপপ্ডিত পার্ধদগণও থাঁকেন। ভট্ট আলিয়াই নান! তর্ক 
উখবাপন করেন । ভু লাল! বাজে-কথা বলিয়া প্রীহুকে বিরক্ত করেন 
দেখিয়ণ প্রভৃকে ফোন কথ! কহিতে অবকাশ না দিয়া, ভ্রীঅছৈত আপনি 


বল্পত ভট্ট ১৬৩ 


ত্তাহার কথার উত্তর দিতেন, কিন্তু ক্রমে তিনিও আর পারেন না। 
কারণ ভ্ট্রের যে সফূদয় কথাবার্ত, সে ফ্তু অর্থাৎ রসশূস্থ কি পদার্থশৃন্ত। 
তাহার একটি প্রশ্ন শুনিলেই বুঝিবেন যে,*ত্াহার কথা কিরূপ অসার। 
বলিতেছেন, “আমি দেখি, তোমর]! সকলে কৃষ্ণনাম লও, আবার কৃষ্ণজকে 
প্রাণপতি বল,--ইহ1 কিরূপে হয়? যে পতিব্রত। হয় তাহার তো পির 
নাম লইতে নাই ।* এখন যাহারা দিবানিশি শ্রীরুষ্কপ্রেমে কি বিরছে, 
কি হরিভজনে মুগ্ধ, তাহাদের নিকট এ সব কথা ভাল লাগিবে কেন? 

ভটু বালগোঁপ'ল উপাসক, আর প্রন্তুর গণ শ্রীরাধাক্কঞ্চ উপানক 
অর্থাৎ বল্পভ বাৎসল্য রসে, আর প্রভুর গণ মধুর রসে শ্রীকু্ধকে ভজন 
করেন॥ তাই বল্লভ মধুর রসেব ভজ্জনাকে দুধিবার নিমিত্ত ছল 
উঠাইলেন যে, *তোমবর] কুষ্ণকে প্রাণনাথ বল, আবার ত্তাহার নাম লও 
কিরূপে?* যদি সেখানে এরূপ তাকিক কেউ থাকিত, তবে সেও 
বলিতে পারিত, আচ্ছা তুমি ত শ্রীকুষ্ককে আপনার পুত্র বলিয়া ভজন 
কর, ভবে তাহাকে প্রণা কর কিরূপে ?* ভর জালায় প্রভু ও প্রকুর 
গণ একেবারে ত্ক্ত-বিরক্ত হইয়! গেলেন। 

একদিন বল্লভ বলিতেছেন, *্রীধর স্বামীর টাকায় অনেক দোষ আছে, 
আমি সে লমুদায় দেখাইয়া দিয়াছি।* কিন্ত প্রকৃত কথা,--এই শ্রীধর 
স্বামীর নিমিত্ত জীবে শ্রীভাগবত জানিয়াছে। শ্রীধর স্বামী না হইলে 
শ্রীভাগবৎ কেহ বুঝিতে পারিত না।* সেই শ্রীধরকে ভট্ট বলিতেছেন, 
«আমি স্বামীকে মানি না।” এখন ভট্ নীলাচগে মাসাধিক বাস 
করিতেছেন। তাহার সঙ্গ কেবল প্র্ুর গণ লইয়া, আর কোথাও স্থান 
নাই; ত্রাহার এই সকঙ্গ তর্কে লোকে অস্থির হইয়! গিয়াছে। প্রন্থুর 
সভায় যাইয়া আশ্বালন করেন। প্রথমে শ্রীঅদৈত কিছু কিছু উত্তর 
করিতেন, এখন তিনিও তাহ! ছাড়িয়া! দিয়াছেন। প্রত কখনও কিছু 
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বলেন না, চুপ করিয়া থাকেন। কিন্ত তিনি দেখিলেন যে, ভর শাসন 
প্রয়োজন । তাই যখন ভট্ট বলিলেন; «আমি স্বামীকে মানি না৮ তখন 
প্রতি বলিলেন, *স্বামীকে যেনা মানে, সে বেশ্যার মধো গণ্য ।” প্রড় 
রহস্য করিয়া বলিলেন, কিন্তু তাহার মুখে এ কথা ঘোর দণ্ডের স্বরূপ 
হইল। ভট্ট অগ্রতিভ হইয়া ঘরে গেলেন। 

ভট্ট রজনীতে ভাবিতেছেন, *পূর্বে গোৌঁসাই আমার সহিত 
সন্পেহে ব্যবহার করিতৈন; এখানে আসিলেও প্রথমে সেইরূপ ছিল। 
আমি নিমন্্রণ কিলে গ্রহণ করিতেন । এখন ক্রমে ক্রমে আমি সকলের 
অপ্রিয় হইয়াছি। সকলেই আমাকে দেখিলে দূরে যায়। প্রভুর সভায় 
আমার কথাও কেহ গ্রাহও করে না। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গৌসাই আমাকে 
একটু কুপা করেন দেখিয়া, প্রত তাহাকে পর্যান্ত পরিত।াগ করিয়াছেন। 
ইহার অর্থকি? এইরূপ ভাবিতে ভাঘিতে তাহার স্ববুদ্ধি আসিল। তখন 
আবার ভাবিতেছেন, «আমি এখানে আসিলাম কেন? জয়*1ভ করিতে? 
জয়লাভ করিয়! কি হইবে? এই যে বৈষ্ণবগণ এখানে দেখিলাম, ইহারা 
মকলেই আমা হইতে ভাল-_রুষ্ণপ্রেমে ভাসিতেছেন। আমি নে ধন 
হইতে বঞ্চিত, আমি বৃথা-জয়ের আশায় সে মহাধন পরিত্যাগ করিয়াছি । 
প্রভু আমাকে দণ্ড করেন, তাহার কারণ কেবল আমার অভিমাঁন। এই 
অভিমান গেলেই তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন ।* 

পরদিন প্রভাতে প্রভৃর নিকটে যাইয়া ভট্ট ত'হার চরণ ধরির! 
পড়িলেন, আর সরল ভাবে সকল কথা বলিলেন ;--বলিলেন, প্রত, 
বুঝিয়াছি তুমি আমার পরমবন্ধু। তুমি আমার গর্ব দেখিয়া কৃপা 
হইয়া, উহা হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবার নিমিত্ত আমাকে দএ 
করিতেছ। পূর্বে এই দণ্ডে আমার ক্রোধ বৌধ হইত । এখন বুঝিলাম 
যে, এ দণ্ড নূর,স্-তোমার মহাক্পা।* গ্রন্থ অমনি দ্রবীভূত হইয়া? 
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বলিলেশ, “তোমার ছুঈটি গুণ আছে, তুমি পণ্ডিত, আর তুমি ভাগবত 
যাহাদের এই ছুটি গুণ আহে, তাহাদের গর্ব থাকিতে পারে না। তুমি 
ঠিক নুবিয়াছ,_-গর্বব ভাগ কর, ওবেই রুষ্ণ কৃপা করিবেন ।৯ 

তট্ট তখন প্রস্থর মুখপানে চাহ্থা দেখেন ষে, তাহার সেই প্রণরাকুল 
নয়ন স্েহভরে তাহার পানে চাহিতেছে। তখন বুঝিলেন যে তাহার 
প্রতি প্রততুর আবার কৃপা হইগাছে। ভাই সাহস করিয়া বলিতেছেন, 
«প্রভু, তণি ষে আমার প্রতি প্রসন় হইয়াছ তাহার প্রমাণ-ন্বদূপ আমার 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর, তাহ] না হইলে আমি আর এখানে তিগ্রিতে পারিব 
না।* প্রভূ ঈবত্হান্ত করিয়া স্বীকার করিলেন। ভট্ট তখনি মহা 
সমারোহ করিয়া প্রভৃকে গণপহ নিমগ্ণ করিলেন, নিমন্ত্রণে অশ্থপস্থিত 
রহিলেন কেবল শ্রীপগ্ডিত গদাধর গৌসাঞ্েঃ। পণ্ডিত গোসাঞ্জির স্থায় 
নিরীহ ভালমাগ্তষ জগঞ্ভে আর কেহ নাই, হইবারও নয়। ষখন ভট্ট প্রত্ুর 
গণের অপ্প্রয় হইলেন, তখন তিনি গদাখরের শরণ লইলেন। গদাধর 
নিষেধ কবেন, কিন্তু ভট শুনেন না। ভটেব ৩খন মন ফিপিয়াছে। 
[তিনি এ পধস্ত বাঁলগোপাল উপাসনা করিয়া আপিতেছিলেন। এখন 
এরঙুর গণের প্রেম দেখিয়া মাধুর্য অর্থাৎ শ্রীরাধারষ্ণ ভঙ্জনে প্রবৃত্ত 
ইইয়াছেন। তাই তিনি গদাধরের নিকট যুগল-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে 
চাহিলেন। গদাধর বলিলেন, «আদার দ্বারা তাহা হইতে পারে না, 
কারণ আমি প্রভুর দানান্ুদাস, তাহার অন্থমতি ব্যতীত কিছু করিতে 
পারি না। প্রভুকে আমি ভয় করি না, তবে তুমি আমার এখানে 
আসিয়া থাক বলিগ্না, তাহার গণ আমাকে এক প্রকার পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। তুমি প্রশ্থুর শরণ লও, তবেই তোমার মঙ্গল ৮ সম্ভবত: 
গদাধরের উপদেশেই ভট্ট্ের প্রথম জ্ঞানোদয় হয়। এই কথার পরে ভট্ট 
প্রশ্ুর শরণাপন্ন হইলেন। যেদিন ভট্ট সকলকে নিমম্ত্রথ করিজেন, 
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সেদিন গদাধর সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারেন নাই। প্রভু সভার 
যাইয়া! গদাধরকে না দেখিয়া শ্বরূপ, জগদানন্দ ও গোবিন্দ--এই তিন 
জনকে তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। গদাধর মহাহর্ষে আসিতেছেন। 
পথে স্বরূপ তাহাকে বলিলেন, “তোমার কোন অপরাধ নাই, তবে তুমি 
কেন প্রভুরানকট আসিয়া! তাহাকে সব বলিলে না ?* গদাধর বলিলেন, 
«প্রভুর সহিত শঠতা করা ভাল বোধ করি না। প্রন্ু অস্তর্যামী, আমি 
যদি নি'দ্দীষ হই, তবে তিনি আমাকে আপনা-আপনি কৃপা করিবেন ।»৮ 
তাহার পরে সভায় যাইয়া গদাধর রোদন করিতে কগিতে প্র্থুর চরণে 
পড়িলেন। প্রভূ ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন; 
তারপর বলিতেছেন, *তুমি আমার উপর আদপে ক্রোপ কর না, কিন্ত 
তোমার ক্রোধ দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে) তাই তোমাকে 
চটাইবার নিমিত্ত আমি তোমার উপর কপট ক্রোখ করিয়াছিলাম। 
কিন্ত কোন মতে তোমার ক্রোধ জন্মাইতে পারিলাম না । কাজেই আমি 
তোমার নিবট বিক্রীত।» 

ইহার কিছুদিন পরে, প্রভুর অন্থমতি লইয়া গদাধরের নিকট ভা 
যুগল-ভজনের মন্ত্র লইলেন। এখন ইহার রহস্ত শ্রবণ করুন। ভর 
নিজের দেশে অনেক শিষ্য করিয়া আলিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই 
বাল-গোপাল উপাসক। এদিকে তাহাদের গুরু সে পদ্ধতি পরিত্যাগ 
করিয়া যুগল-ভজন আরম্ত করিলেন। এই বাল-গোপাল উপাসক- 
ভক্তের গোষ্ঠি এখন ভারতধর্ষের অনেক স্থলে, এমন কি শ্রীবুন্ধাবনে, 
পর্যস্ত, বড় প্রবল। ] 

হরিদাস অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তবুও তাহার সাধনার আগ্র€ 
কমে নাই। প্রতাহ তিন লক্ষ নাম উচ্চৈঃম্বরে জপ করেন । মণে' 
বিশ্বান,। এই হরিনাম যে শুনিবে। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলেই উদ্ধা% 
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হইয়া যাইবে । টৈঞ্ঃব-শান্ত্রবেন্তার। বলেন যে, হরিদাসের ছার! প্র 
জীবেব নিকট নামের মাহাশ্্য প্রচার করেন। কিন্তু হরিদাস জীবকে 
[র একটি প্রধান শিক্ষ। দিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ দিনতা! হরিদ'সের 
নায় দীন ত্িজ্গতে হয় নাই ও হইবে না। হরিদাদের দীনতা দেখিলে 
প্রভ বিকল হইতেন। হবিদাস কোথ'ও গমন করেন না, পাছে কোন 
নাধুমহান্ত'ক স্পর্শ করিয়া অপবাখী হয়েন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার 
স্পর্শ ব্রন্গা পর্যান্ত বাঞ্চ করেন। হরিদাস প্রহ্দত্ব কুঈরে শিবানিশি বাল 
করেন এবং নাম জপ কবেন। প্রনু প্রত্যহ সমুদ্র হইতে জান করিয়া 
প্রতাগমনকালে একবার হবিদামকে দর্শন দিয়া যান। কখন বো 
পার্দ্গণ সহ হরিদাসেব কুটারে ফাইরা ইষ্টগোষি কবেন। গোবিষ্দ 
প্রতাহ তাহাকে প্রসাদ দরিঘা যান। 
এক দিবস £গাবিন্দ ফাইয়। দেখেন ষে, হরিদাস শয়ন করিয়া মন্দ মন্দ 
জপ করিতেছেন, উচ্চৈঃম্ববে জপিবার শক্তি ন'ই। গোবিন্দ বপিলেন, 
“উঠ, প্রপাদ গ্রহণ কর!» হরিদাস গাভ্রোখান করিলেন, তারপর 
বলি“তছেন, «মগ আম লঙ্ঘন করিব । যেহেতু আমাব স'থা!-শাম-জপ 
এখনও হয় নাই।* আবার বলিতেছেন, ্বহাপ্রপাদ উপেক্ষা করিতে 
নাই। স্মতবাং কি করিব ভাবিতেছি 1» উহা বলিয়া মহা প্রসাদকে 
বন্দন! করিয়া একটি অন্ন বদনে প্লেন । হরিদালেব এইরূপ অবস্থা 
শুনিয়া প্রত্ব পরদিবন তাহাকে দেখিতে গেলেন । হরিদাস অমনি উষ্টিয়া 
তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন । প্রস্থ জিজ্ঞাসা কছিলেন, হরিদাস, 
তোমার পীঢ়া কি ?* হ্রিদাদ বলিলেন, «আমার শারীরিক পীড়া কিছু 
নাই। নে মন অন্থ্, কারণ আমি আর সংখ্যা-নাম জপ করিয়া 
উঠিতে পারি ল1» প্রড় বলিলেন, বুদ্ধ হইযাছ, এখন সাধনে এত 
আগ্রহ কর কেন? সংখ্যা কমাইয়া দাও । তুনি জগতে নাম মাহাত্য 
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প্রকাশ করিতে আনিয়া, তোমার কপার জীবে উহ! বেশ জানিয়াছে। 
তোমার দেহ পবিজ্র, এরূপ করিয়া শরীরকে আর দুঃখ দিও না।৮ 

তখন হরিদাস অতি কাতরে ও করজে'ডে বলিতেছেন, প্প্রভু ওমব 
কথ! এখন খাকুক। আমাকে একটি বর দিতে হইবে। তুমি অবশ্য 
লীলাসন্বরণ করিবে বুঝিতেছি। সেটী আমাকে দেখিতে দিও না! 
দোহাই প্র, যাহাতে মামি শীঘ্র-শীত্র যাইতে পারি সেই অনুমতি কর।” 

এই কথা শুনিয়! প্রভুর আখি ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি 
বলিলেন, “হরিদাস, তুমি বলকি ! তুমি ছাড়িয়া গেলে আমি কাহাকে লই 
এখানে থাকিব ? কেন তুমি নির্দয় হইয়। তোমার সঙ্গ-ুথ হইতে আমাকে 
বঞ্চিত করিতে চাও? তোমার ন্যায় ভক্ত ব্যতীতআমার আরকে আছে?” 

হরিদাস বলিলেন, *্প্রভু, আমাকে এনমব কথ! বলে ভুলাইও না! 
কত কোটী মহান্-ব্াক্তি তোমার লীলার সহায় আহে। আমি ক্ষুদ্র কীট 
মরিয়া গেলে তোমার অভাব হইবে, এরূপ অন্যায় কথা তুমি কেন বল? 
আমাকে ছেডে দাও প্রভু, আমি যাই ।» ইহ|। বলিগা রোদন কপিতে 
করিতে হরিদ!স প্রহর পাশে ধরিয়া পডিলেন। আবার বলিতেছেন, 
«আমার স্পর্ীর কথ। শ্ুহ্ধন! আমি যাইব--তোমার শ্রীপাপপন্স হৃদয়ে 
রাখিয়], তোমার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে, আর তোমার নাম উচ্চারণ 
করিতে করিতে | বল প্র, আমাকে এই বর দিবে ?" 

যেমন অল্প-মেঘে পূর্ণচন্ত্র আবর৭ করে, সেইরূপ ছু'খে প্রহর শ্রীবদন 
অন্ধকার হইয়া গেল, উত্তৰ করিতে পারিলেন ন! ;_-অনেকক্ষণ ধলিন 
বদনে ও অবনত-মস্তকে নীরব হইয়া রহিলেন। পরে ধীরে-ধীরে 
বলিলেন, “তুমি যাহা ইচ্ছা কর, রুষ্ণ তাহাই পালন কগিবেণ, তাহার 
সন্দেহ নাই; তবে আমি তোম।-বিহনে কি কষ্টে থাকিব তাহাই 
ভাবিতেছি।* ইহা বলিয়া বিমর্ষ -চিত্তে প্রভূ উঠিয়া! গেলেন। 


হরিদাসের বিজয় ১৩১ 


পরদ্বিন প্র/তে প্রহ্থ স্বগণ সহিত হরিদাসের কুটারে উপস্থিত 
ভইলেন । বলিতেছেন, হরিদাস, সমাচার বল।* হ্রিগ্স বলিতেছেন, 
“প্রভূ, তোমাৰ যে আঙ্জঞা তাহাই হউক |» হরিদাস বুকি্রাছেন ষে, 
গ্রহ তাহার প্রাধিত বর প্রদান করিরাছেন। ইহাই বলিতে-বলিতে 
হরিদাস কুটীর হইতে বহির্গত হইগা ধীরে ধীরে আঙ্গিনায় বসিয়া প্রভৃর 
ও ভক্তগণের চরণে প্রণাম করিলেন। হুরিদান দুর্বল হইয়াছেন, 
দাডাইতে পারিতেছেন না। তখন প্র তাহাকে ষত্বু করিয়া বলাইলেন, 
আর তাহাকে বেডিসা সকলে নান-সঙ্কীর্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
হরিদাস মধ্যস্থলে রহিয়াছেন,কেন, না ধরিলার জন্ত ! ভভগণ নৃত্য 
করিয়া বিচরণ করিতেছেন, আর হরিদাস স্থবিধা মত তাহাদের পদ্ধুলী 
লইরা সব্বাঙ্গে মাখিতেছেন। এইবপে হরিদাস পদধূলীতে ধৃসরিত 
হইলেন। নৃতা করিতেছেন শ্বর্ূপ ও বক্রেখর, আর গাইতেছেন কে। 
ন। স্বয়ং প্র, স্বরূপ, রামরায়, সার্বরভৌম ইত্যাদি । পরে প্রই কার্তন 
রাখিয়। ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া হরিদাসের গুণ বর্ণন! করিতে 
লাগিলেন। অগ্ বক্ত| স্বং প্রভ্‌, আর বর্ণনীয় বিষয় হিদাসের গুণ 
উক্তগণ হরিদাসের গুণ শ্রবণ করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া, তাহার চরণে 
প্রণাম করিতে লাগিলেন ! 

হরিদান তখন ধীরে-ধীরে সেখ।নে শয়ন করিলেন । তাহার মস্তক 
ও সর্ববাঙ্গ ভক্ত পদধূলায় ভূবিত। আর মুখে বলিতেছেন, “দয়াময় প্রত! 
শ্ীগৌরাঙ্গ ! এ দ্লীনকে চরণে স্থান দিও |* পরে প্রত্ুক তাভার নিকট 
বসাইতে ইচ্ড1 প্রকাশ করার, তিনি কসিলেন! আর হগ্গদান অমনি 
প্রভুর চরণ ধরিয়া আপনার হৃদয়ে স্থাপিত করিলেন। গুন আর 
উচ্চবাচা করিলেন ন।, তিনিই ন! হরিদাসকে বর দিয়াছেন? তাহার 
পরে হরিদাস তাহার নয়নদ্বয় প্রুর মুখচন্দ্রে অপিত করিয়! নুধাপান 


১৭৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করিতে লাগিলেন । ইহাতে হইল কি, না তাহার নয়নহ্য় দিয় প্রেমধার। 
পড়িতে লাগিল। তখন হবিদাপ, প্রহুব নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন 
আর, ( যথা টৈতত্থচরিতামূত ) 
«নামের সহিত প্রাণ করিল উত্ক্রামণ ।৮ 

ছুই দিবস পূর্বে হরিদাপের সামান্য কিছু অন্ুখ হইয়াছিল, তাহাব 
পরদিন ভিনি প্রভুর নিকট বর প্রার্থন। করেন, আর তৃতীয় দিনের দিন 
আপনি কুটাবের বহিরে মাসিলেন বলিলেন, শয়ন করিলেন, নানারূপে 
চিরদ্ননের মনের বাঞ্চ! পূর্ণ করিলেন, করিয়া ব্বচ্ছন্দচিত্তে চলিয়া গেলেন ! 
হরিদান যে যাইবেন, ভক্তগণ তাহা মনেও ভাবেন নাই । হবিদাসের 
অন্থথ হইয়াছে, তাই তাহার বাড়ী কীর্তন করিতে আলিয়াছেন । 
হরিদাসের সহিত প্রহর যে গোপনে কথা হইয়াছে ভাহ1 ভক্তগণ 
জানিতেন না। এ গোপনীয় কথা ভক্তগণ তখনি জানিলেন, ষখন প্র 
হরিদপাসের গুণ বর্ণনাকালে বলিলেন যে, *হরিদান যাইতে চাহিলেন, 
আমি রাখিতে পারিলাম না। হরিদাস আমাকে সম্মুখে রাখিয়া গোলকে 
যাইবেন এই প্রার্থনা করিলেন, আর কৃষ্ক তাহাই করিলেন।* ভক্তগণ 
দেখিযা বিম্ময়াবিষ্ট হইলেন । হরিদাস বে গিয়াছেন কেহ ইহ] প্রথমে 
বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কিন্তু পবে দেখিলেন যখন হরিদাস প্র$তই 
অন্তধ্ণান করিয়াছেন, তখন সকলে গগন ভেদ্দিয়া হরিধ্বনি করিয়া 
উঠিলেন। প্রভু তখন হরিদাসের মুতদ্হে কোলে করিয়া! উঠাইলেন 
ওনৃতা আরম্ভ করিলেন। শ্রভু আনন্দে বিহ্বল। প্রভুর আনন্দ 
কেন? না, হরিদাসের জয় দেখিয়া, আর ভক্তের প্রতাপ দেখিয়া। 
খন ভক্তগণও প্রভূর আনন্দের তরঙ্গে পড়িয়া নুত্য করিতে লাগিলেন। 

শ্রীভগবানের পিতা! মাতা স্্ী পুত্র কিছুই নাই,--ভক্তই শ্রীভগবানের 
পরিবার । আপনারা কি এমন কাহাকে দেখিয়াছেন। ধাহার ব্রিজগতে 


হরিদাসের বিজয় ১৭১, 


কেহ নাই, অথচ তাহাতে তাহার অভাব বোধ নাই? তীহার নিজের 
পুত্র নাই, তিনি সকল বালককে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। সকল 
শ্রীলোকই তাহার মা। তাহার সম্পত্তিতে সকলের অধিকার আছে), 
কেহ মরিয়াছেঃ তাহার নিমিত্ত তিনি রোদন করিতেছেন । অর্থাৎ 
অন্তের সথখে সুখী, দুঃখে ছুঃখী হইতেছেন। শ্রীভগবান সেই প্রকার, 
তাহার কেহ নহে, তিনি সকলের । হরিদাসের মৃত্তদেহ কোলে করিয়। 
প্রভু দেখাইলেন যে, ভক্তে ও ভগবানে কত প্রীতি । যেমন ঠাকুর 
আমার শ্রীপ্রতু, তেমনি ভক্ত আমার হরিদাস। হরিদাস যেমন ভক্ত, 
তাহার অস্তর্ধানও সেইরূপ! প্রত বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছেন, এমন 
সময় স্ববপ তাহাকে অস্তেষ্িক্রিয়ার কথা জানাইলেন। তখন একখানা 
গাড়ী আনা হইল, ও তাহার উপর হরিদাসের মুতদ্হে স্থাপিত করিয়া 
সকলে কীর্তন করিতে করিতে ননুদ্রেব দিকে গমন করিলেন। গার্ডা 
চলিতেছে, প্রভূ অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, আর পশ্চাতে 
ভক্তগণ কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে, আর সঙ্গে বহুতর লোক 
হরিধ্বণি করিতে করিতে চলিয়াছেন। সমুদ্রতঁবে যাইয়া মৃতদেহ 
নামাইয়! স্নান করান হইল। প্রত বলিলেন, *অগ্ঠাবধি সমু মহাতীর্ঘ 
হইল। তখন ভক্তগণ বালুক'র মধ্য সমাধি খনন করিপেন। তৎপরে 
হরিদাসের অঙ্গে মাল্যচন্দন দিলেন, আর ভক্তগণ তাহার পাদোদক পান 
করিলেন। পরে সকলে কীর্তন করিতে করিতে তাহার দেহকে সেই; 
সমাধিতে শয়ন করাইলেন। যথা-ঠচ৩ন্ত১রিতামৃতে-_ 

চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন । 

বক্রেশ্বব পণ্ডিত করেন আনন্দ নন ॥ 

. হুরিবোল হরিব্যেল বলে গৌররায়। 

আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলেন তাহার গায় ॥* 


১৭২ শ্রীঅমিয় নমাই-চরিত 


তৎপরে কবর বালুছারা পৃর্ণ করিয়া তাহার উপর দুঢ় করিয়া বাধা হইল। 
তখন আবার নর্তন ও কীর্তন আরম্ভ হইল। শেষে সকলে ঝাপ দিয়া 
আনন্দে হরিধ্বনির মাহত জলকেলি করিতে লাঁগিলেন। 

স্নানাস্তে সকলে উঠিয়া হরিদাসের করর প্রদক্ষিণ করিলেন। তাহার 
পর কাহাকে কিছু না বলিয়া প্র এ পথে একেবারে মন্দিরের দিকে 
যাইতে লাগিলেন, কাজেই সকলে তাহার অন্ুগমন করিলেন। প্রতু মন্দিরে 
কেন ষাইতেছেন, কেহ স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই। সকলে ভাবিতেছেন 
প্রভু দর্শনে চলিরাছেন।- কিন্তু তাহা নয় । যেখানে পসারীগণ পণাদ্রব্ 
'বিক্রয় করিবার নিমিত্ত বলিয়া আছে, প্রত সেখানে যাইয়া কাপড় 
পাঁতিলেন ঃ বলিলেন, «আমার হবিদাসের মহোত্সবের নিমিত্ত ভিক্ষ। 
দাও।” প্রভুর কথ! শুনিয়া ভক্তগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিয়। 
উঠিলেন! পসারীগণ নকলে তটস্থ হইয়া ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইল । 
স্বরূপ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। আর প্রভুকে নিবেদন করিলেন 
«আপনি বালান চলুন, আরা ভিক্ষা লইগা যাইতেছি।* প্রত 
ভক্তগণের সহিভ বাপাঁর গমন ফরিপেন। ম্বরূপ চারিজন বৈষ্ণব 
রাখিঝ ভিক্ষা আরন্ত করিলেন; বলিলেন, তোমরা গ্রত্যেকে এক একটি 
দ্রব্য দাও।* এইরূপে চারটা বোঝা করিয়া তিনি বানায় আসিলেন। 

এধিকে হরিদাসের অগ্রক্ট সংবাদে মহা-কোলাহল হইয়া! নগরময় 
হরিধ্বনি আরস্ হইয়াছে । নীলাচলে মুসলমানের আপিতে নিষেধ । 
যখন প্রন্ত সঙ্গাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিলেন, তখন হরিদাস 
রোদন করির! বলিলেন যে, কিন্ধপে প্রঙকে দর্শন করিবেন, যেহেতু 
তাহার নীলাচলে যাইবার অধিকার নাই। তখন প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়া 
বলিয়াছিলেন যে,_-*আমি ভোমাকে সেখানে লইয়। যাইব ।* আজ সেই 
করিদালের অস্তর্ধীনে বাল বৃদ্ধ যুবা, ভ্রান্ধণ ক্ষত্রিষ্ন বৈশ্য শূদ্র সকলে 


প্রশ্ুর ভিক্ষা ১৭৩, 


আনন্দে ও ভক্তিতে গদগদ হইয়। হরিধ্বনি করিতেছেন। তাই বলি, 
ভক্তি জাতির উপরে, সকলের উপরে । 

স্বব্ূপ গৌসাই ষে চারি বোবা! ভিক্ষা লইরা আপিলেন তাহাতে 
আর মহোঁষ্পব হইত নাঁ। কারণ হরিদাসের ক্রিয়াকে প্রসাদ 
পাইতে নগর সযেত লোকের সাধ হইল। তধে রামানন্দের ভাই 
বাণীনাথ বনু প্রসাদ আনিলেন, আর আনিলেন কাশীমিশ্র,-খিনি 
মন্দিরের কর্তা । 

বৈষ্বগণকে প্রন সারি সারি বসাইলেন, আর চাবিজন সহ্গা॥ লই 
নিজে পরিবেশন আরম্ত করিলেন। যেন মহাপ্রভুর পিভবিয়োগ 
হইনাছে, ভীহার সেই ভাব। 

“মহাপ্রভুর শ্রীহন্তে অল্প না আইসে। 
এক পাস্রে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পগিবেশে ॥৯ 

স্বপ। গ্রভৃকে এই কাঁধ্য হইতে নিরস্ত করিলেন» করিয়া তিনি 
স্বয়র আর বলবান কাশীশ্বর; জগন্নাথ ও শঞ্চরকে লইয়া! পরিবেশন আরস্ক 
করিলেন। প্রন ভোজন না করিলে কেহ ভোজন করেন না, কিন্তু সে 
দিবস কাশীমিশ্রের বাটিতে প্রভুর নিমন্ত্রণাছল। এমন কি, হরিদাসের 
অগ্তদ্ধানের অতি অল্প পূর্বেও গ্রু ব্যতীত আর কেহ জানিতেন না যে, 
হরিদাস তখনি নিত্যধামে গমন করিবেন কাশীমিশ্র প্রছথর ভিক্ষার 
সামগ্রী সেখানে লইয়া আদিলেন। প্রভু সন্গ্যাসীগণ লইয়া! বপিলেন,- 
আর যত্ব করিয়া সকল বৈষ্ণবকে আকঠ পুরিয়া ভোঞ্জন করাইলেন। 
কারণ পূর্বেন বলিয়াছি যে--প্রহ্ুর যেন এগিজের কাজ, যেন তীহার 
পিতৃশ্রান্ধ। 

ভোজনান্তে প্রস্থ সকলকে মালা্দন পরাইলেন। ভার পরে; 
বলিতেছেন" 


১৭৪ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


*হরিদাসের বিজরোত্সব যে কৈল দর্শন । 

ষেই তাহা নৃতা কৈল, যে কৈল কীর্তন ॥ 

যেই তারে বালু দিতে করিল গমন । 

তার মহোৎ্সবে ঘেবা করিল ভোজন ॥ 

অচিরে হইবে সবার কুষ্ক প্রেম-প্রাপ্তি। 

হরিদাস দরশনে হয় এছে শক্তি || 

কপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াণ্ছল সঙ্গ । 

স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ ॥ 

হরিদাসের ইচ্ছ। যবে হইল চলিতে। 

আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে । 

ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিক্রমণ। 

পূর্ব ষেই শুনিয়াছি ভীক্মের মরণ ॥ 

হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি । 

তাহা বিনা র্বশূন্তা হইল মেদিনী ॥ 

জয় হরিদাস বলি কর হরিধবনি। 

ইহা! বলি মহাপ্র হ নাচেন আপনি ॥ 

সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস। 

নামের মহিমা সেই করিলা গুকাশ॥ 

তবে মহাপ্রহ সব ভক্তে বিদায় দিলা । 

হর্য বিষাদে প্র বিশ্রাম করিল ॥» 

প্রস্থ বলিলেন, “কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সঙ্গ দিয়াছিলেন, কৃষ্ণ কূপ! করিয়া 

আবার তাহাকে লইয়া গেলেন ।৮ বস্তুতঃ হরিদাসের অস্তদ্ধানে প্রভুর 
প্রাত্যহিক একটি সখের কার্ধা কমিয়া গেল। অর্থাৎ প্রত্যহ সমৃদ্র- 
ল্লানের পর হরিদাসকে দর্শন দেওয়া যে কার্য ছিল, তাহা আর রহিল 


হরিদাসের মাহাত্মা ১৭৫ 


না। হরিদাস যে বর মাগিলেন, তাহা পাইলেন। এই গ্রেষের হাট 
ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। প্র ষে লীলা সম্বরণ করিবেন, গাহার সচনা 
আরম্ত হইল। হরিদ্সের অন্তদ্ধীন তাহার প্রথম লক্ষণ। 

লোকে বলে যে মায়া তাগ কর, করিয়া সাধু ২ও। কিন্তু মনুয্য যদি 
মায়া ত্যাগ করিল, তবে তাহার রহিল কি? যাহার মায়া নাই সে 
তে। অন্থুর । মারা, মোহ, ইত।াদি বড ঘ্বণার বস্ত বলিরা কান কোন 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । কিন্তু মারা-মোহ বলে কারে? স্ত্রীকে ভালবাসা, 
সম্ভতানকে স্সেহ করা, পিতামাগডাকে কি গ্রাভগবানকে প্রেমভক্তি করা, 
-_-এ সমুদাঁয় উপরোক্ত শাস্ত্রের হিলাবে মায়া*। কিন্তু এ সমুদায় যদি 
পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে মঙ্গষ্ের মন্ুত্যত্ব কিছুমান থাকিবে না। 
মায়া-শৃন্ত যে মন্ুব্ত--সে অন্থুর, রাক্ষন, অপদেবতা, ভূত, পিশাচ, 
ইত্যাদি । আমাদের ধিনি ভগবান তিনি মাধীময়, আমর] কিরূপে ও কেন 
মায়! ত্যাগ করিব? কৃঞ্খের চক্ষে কথায়-কথায় জল, শ্রীকঞ্চ দ'নণয়া্র? 
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে-কাতর, প্রেমে-পাগল,--তবে মন্তস্ত কিরূপে মায়ামোহশৃন্ত 
হইবে? এই যে নীলাচলে আমার প্রাণগৌরাঙ্গ প্রেমের হাট 
বসাইরাছেন, ইহারা সকলে মিলিয়া! এক বৃহৎ পরিবার-ন্বরূপ বাস 
করিতেছেন । এই পরিবারের মধ্যে গৃহী আছেন,যেমন রামানন্।; 
সন্ন্যাসী আছেন,_-যেমন পুরী, ভারতী 7; উদাসীন আছেন,_ফেমম 
হরিদান। হরিদাস ষখন অন্তর্ধান করিলেন, সেই পরিবার মধ্যে একজন 
অদর্শন হইলেন। হরিদাসের অভাব সকলে, এমন কি প্রত পর্চয্ত, 
অন্থভব করিতে লাগিলেন । *এমন সঙ্গ আমি আর কোথায় পাইব 1৮ 
হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া গ্রতুর এই কথা ! 

হরিদাসের স্বচ্ছন্দ মরণ, ইহীর নিমিত্ত বিল্ময়াবিষ্ট হইবার কারণ 
নাই। ঠাকুর মহাশয়, রপিকানন্দ প্রভৃতি প্রতুর ভক্তগণ ইহা অপেক্ষা 


১৩৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আশ্রর্যারূপে অপ্রকটি হয়েন। প্রকৃত কথা, ভক্তি-চ্চার ম্যায় শক্তিসম্পর 
যোগ আর নাই। এই ষোগের কথা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রভুর রাঁড দেশ 
ভ্রমণকালীন কিছু বর্ণনা করিয়াছি। শরীররূপ উপপতির সহিত 
জীবাত্মারূপ রমণীর প্রীতি ধ্বংস কবিয়া, তাঁহার পরমাম্মারপ পতিব 
সহিত মিলন সংঘটনের নামই «যোগ» জীব একৃষ্ণ-কষ» বলিয়া যতই 
সাধনা করেন, ততই তাহার শরীররূপ উপপতির প্রতি প্রীতি লঘু হইতে 
থাকে। তাহার পর ভক্তের এরূপ একটি অবস্থা হয় যে, তাহার 
শরীরের সহিত জীবাত্মীর ষে বঙ্কন, তাহা অতি-জ্ণ অবস্থা প্রাঞ্থ হয়। 
তখন জীব,-ভক্তিযোগীই হউন, কি জ্ঞানষোগীই হউন,.--আপনার 
শরীর হইতে অনায়াসে আপনার জীবাত্মা নিক্ষীমণ করিতে পাবেন। 
স্থতরাং এপ অধিকারী-জীব অনায়াসে ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারেন । 
হবিদাস অতি বুদ্ধ হইয়াছেন, শরীর অকর্মণা হইয়াছে ভাই ভাবিলেন 
যে, আর এখানে থাকা ভাল নয়। খন প্রভুর নিকট বর মাগিলেন। 
প্রভূ দেখিলেন যে, হরিদাদের এরূপ অবস্থায় যাওয়াই ভাল, ভাই বব 
দিলেন। আর হরিদাস হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। 

ষীশুগুষ্ট যে অবতার, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? কাহার 
অনিন্ত্য শক্তিতে রক্তপিপান্থ জাতি সমুদায় অনেক পরিমাণে শান্ত 
হইয়াছে । এই যীশ্রুষ্ট তাহার হত্যাকারিগণের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন 
ষে, প্প্রহু, ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।» এ কথা যখন আমরা প্রথম 
বাইবেল গ্রন্থে পাঠ করিলাম, তখন আমাদের বিস্ময়ে আনন্দের উদয় 
ইইল। তখন মনে এই ক্ষোভ হইল যে, আমাদের মধো এরূপ উদ্গাহরণ 
দেখাইবার কিছু নাই। খুষ্টররান পাদ্রিগণ এ কথা লইয়া আমাদিগকে 
চিরদিন লজ্জা দিয়া অংসিতেছেন ; বলিতেছেন, «দেখাও দেখি, এরূপ 
মহত্ব কোথায়) কোনও কালে কেহ দেখাইতে পারে ফি না।* আমরা 


'ভক্তের শক্তি ১৭৭ 


মাথা হেট করিয়া চুপ করিয়া থাকিভাঁম। কেন না, আমরা তখন 
প্রভুর লীলা জানিতাম না! *আঁমব।» মানে--এদেশে যাহারা ভদ্রলোক 
বলিয়া অভিহিত। কারণ প্রহর ধম্ম সাধারণত: ব্রাক্ষণপণ্ডিতগণের 
মধ্যে অপ্রচারিত থাকে ; আর নবশাখাগণ প্রভৃতি যাহাঁদ্র মধ প্রচারিত 
ছিল, ত্যহার! বিদ্যাচ্চ| কবিত লা। কিকু ধাহাবা বৈষবগোস্বামী 
তাহারা কেন প্রস্ুর লীল! জগতে প্রচার করেন নাই, সে কথার উত্তর 
আমরা কি দিব? বে এই বলিতে পারি যে, যখন এই কু গ্রস্থকারের 
প্রভুর অপরিপীম কৃপায়, শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইল, 
তখন অনেকের চরণে তীহার শরণাগত হইতে হইরাছিল, কিস কেহ 
কিছু বলিতে পারিলেন না। ধাহারা গোস্বামী পণ্ডিত, তাহারা 
শ্রীভাগবত পড়িয়াছেন, গোস্বামি গ্রন্থ পড়িয়াছ্ছেন, কিন্তু প্রড্ুর লীলা কেহ 
জানেন না । ধিনি বড় জানেন, তিনি শ্রীচবিতামত পাঠ করিধাডেন। 
দেও যেখানে লীলাকথা আছে সেখানে নয়, যেখানে যেখানে তৃত্কথা 
আছে সেখানে । শ্রীচৈতন্তভাগবভ বলিয়া যে একখানা গ্রস্ত আছে, 
অনেকেই ভাহাব সংবাদ রাখিকেল না। স্বতবাং বৈষাবধন্ম কি, গ্রহ কে, 
তিনি কি করিয়াছেন. ইহা গ্রার কেহই জানিতেন না। 

তাহার পরে প্র্তর লীলা পাঠ করিরা দেখি ষে, বীশ্ যেরূপ মহত 
দেখাইয়াছিলেন, হরিদাস তাহা অপেক্ষাও অধিক মহত্ব দেখান। যী 
তাহার হত্যাকারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, “পিতা! ইহাদিগকে 
আমার হত্যারপ অপরাধ হইতে মাক্জনা কর।৮ আর হরিদাস বলিলেন 
*প্রতু, ইহাঁদিগকে উদ্ধার কর।* আমার নিতাইয়ের মন্তক দিয়! রধির 
পড়িতেছে, আর তিনি মাধাইয়ের নিমিত্ত প্রহর চরণ ধরিগা মিনতি 
করিতেছেন। এ সমুদয় কেবল গৌরাঙ্গ-লীলায় পাওয়া যায়, অনু 
কোথাও নাই। 

১২ 


১৭৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অপর, আমাদের দেশে, সমাজে ও সাধন-ভজনে, অনেক বাহঞ্িরা 
প্রবেশ করিয়াছে । ইহ দেখিয়! বিদেশী লোক হাস্য করেন ও আমাদের 
দেশের বুদ্ধিমান লোকেরা ক্ষুব্ধ হধ্জেন। মনে করুন, এক জাতির সহিত 
অন্ত জাতির বিবাহ হুইবে। শুধু তাহা নয়, এক জাতির ছুই শ্রেণী 
আছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হইবে না। দেখুন, বারেন্্র ও 
রাট়ী উভয়েই ব্রাঙ্গন, অথচ ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক সন্বন্ধ হইবে না। 
ইহার ফলে হিন্দুকুল নিম্মুল হইতেছে । কিন্তু মহাপ্রভুর বিচারে জাতি, 
কি বিদা1, কি ধন, কি পদ লইয়া ছোট বড় বিচার নহে,ইহা কেবল 
ভক্তি লইয়া । হরিদাস মুসলমান, তাহার পাদোদক মহাকুলীন ব্রাঙ্ষণ পান 
করিলেন। ইহা সামাজিক নিয়মের ঘোর বিরোধী কাধা। কিন্তু 
প্রভুর ধশ্মে এ সমস্ত বাহক্রিয়া কিছু নাই। আবার হরিদাস বৈষব, 
তাহার দেহ দাহ ন। করিয়া কবরে প্রোথিত করা হইল কেন? ইহার 
তাৎপর্য এই ষে, বৈষ্ণব-ধশ্মে এই সমুদায় ছাই মাটির কথা লইয়। কচকচি 
নাই। যখন দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইরা গেল, তখন উহা ভন্মসাৎ 
কর কি মুত্তিকার প্রোথিত কর, তাহাতে কিছু আইসে ষায় না। 
বুদ্ধিমান্‌ পাঠক একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই 
সমুদায় অনর্থক সামাজিক নিয়মের শিমিত্ত হিন্দু সমাজে একতা নাই, আর 
উহা ছারে খারে গেল। 

ভবানন্দের পী5 পুত্র, সকলেই প্রতুর দাঁস। রামানন্দ প্রত্ুর 
বামবাছ--বিশাখার অবভার, বাণীনীথ, প্রভুর লেবায় নিষুক্ত, 
গোগপীনাথ বিষয়কারধ্য করেন। ইহাদিগের ছুইজন,--রামানন্দ ও 
গোগীনাথ, প্রতাপরুদ্রের সাজ্জরাজোর অধীন বাজাশাসন করেন। 
ইহাদদিগকে অধিকারীও বলে, রাঁজাও বলে। ইহারা রাজার যে কাধ্য 
তাহাই করিতেন, তবে মানিক বেতন পাইতেন। এই রানার রাজা 


গোপীনাথ ্‌ ১৭৯ 


স্বাদি অনন্ত হইতেন, তবে চাকুরি যাইত। এইক্ূপ গোপীনাথ মা" 
জাঠার অধিকারী । তাহার নিকট মহাজনের লক্ষ কাহন পাওনা হয় । 
গোপীনাথ চিরদিন বড় বাবু-লোক, অপবায়ে সমুদয় উড়াইয়া দেন। 
অহাবাজ-সরকারের দেনার টাক। দিতে পারেন নাঁ। মেই খণ-শোধের 
প্রস্তাবে বলিলেন, “মামার ১০।১২টী ঘোড়া আছে, তাহাই মূলা করিয়া 
লও। আর যাহা কিছু বাকি থাকে, অন্যান্য দ্রবা বেচিযা দিব ।» 
প্রতাপরদ্রের কুমার, পুরুষোত্তম জানা, সেই ঘোড়াগুলির মূলা নির্ধাযণ 
করিতেছেন, তাহার এ বিষয়ে বুৎপত্তি ছিল। তিনি অল্প মুল্য 
বলিতেছেন দেখিয়া গোপীনাথ ক্রোধ করিয়া বলিলেন, «আমার ঘোড়া 
তোমার মত ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক চাহে না, তবে এত কম 
মূলা কেন বল?* সেই রাজপুত্রের রোগ ছিল, তিন এরূপ ঘাড় 
ফিরাইতেন। কাজেই গোপীনাথের কথায় তিনি আরও চটিয়া 
গেলেন । গোপীনাথের ভরসা এই যে, তাহারা কয়েক ভাই রাজা 
প্রতাপরুত্রের প্রিয়পাত্র। সেই বলে রাজার পুত্রকে পর্যন্ত হূর্বাক্য 
বলিতে সাহপিক হ্ইয়াছিলেন। রাজপুত্র কাছেই রাজার কাছে 
গোপীনাথের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিলেন । এইরূপে প্রতাপরুজ্রের 
নিকট কোনক্রমে অনুমতি লইয়া গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইল । চাঙ্গ 
মানে এই ষে, নিম়্ে খড়গ পাতিয় উপরে অপরাধীকে রাখা হয়। সেখান 
হইতে অপরাধীকে এরূপ ভাবে ফেলিয় দেওয়া হয় যে, সে দ্বিখণড হইয়া 
যায়। গোপীনাথকে যখম চাঙ্গে চড়ান হইল, তখন নগরে হাহাকার 
পড়িয়া গেল। প্রতাপরুদ্রের নীচেই ভবনন্দ পরিবারের মান। তাহার 
পুত্রকে চাঙছে চড়ান হইল, ইহাতে নগরে অবশ্য গোল হইবার কথা। 
কয়েকজন আসিয়া প্রভৃর স্মরণ লইয়া বলিল, «প্রভু রামানন্দের গোষ্ঠী 
€তোমার দান; তাহাদিগকে রক্ষা কর ।” 


১৮৪ শ্রীঅমি:নিমাইস্চরিত 


এখন রাজা প্রতাপরুত্র প্রভুর দাস। প্রতাপরুদ্র আপনি গ্রসুর নাক 
রাখিয়াছেন, «প্রতাপরুদ্র-সংত্ত্য তা*। প্রত একটি কথা ধলিলে গোঁপী- 
নাথের প্রাণরক্ষ/া হয়। প্রভুর একটি কথা হলাও কর্তব্য, যেহেতু 
ভবানন্দ গোষ্ঠীসমেত তাহার অনুগত, আর রামানন্দ তাহার প্রাণ 
বলিলেও হয়। কিন্তু প্রভু কোমল হইলেন না, বলিলেন, *গোগীনাথ 
রাজার নিকট প্রকৃতই খণী। সে যে বেতন পায় তাহাতে অনায়াসে 
স্থথে কাল কাটাইতে পারে। তাহা না করিয়৷ সে চুরি করিবে, করিয়া 
কেবল কুকাধ্যে রাজার অর্থ ব্যয় করিবে । সে ত অবশ্ঠ রাজার নিকট 
দণ্ডাহ | আমি এ বিষষে হস্তক্ষেপ করিব না ।» 

প্রভূ এই কথা বলিতেছেন এমন সময় সংবাদ আসিল যে গোষ্ঠী- 
সমেত ভবানন্দকে রাজা বীধিয়া লইয়া যাইতেছেন। পরে জানা গেল 
যে কথাটা অলীক। যাহ! হউক ভক্তগণ প্রথমে শুনিয়া ব্যথিত হইলেন 
এমন কি, স্বরূপ পধ্যস্ত ছুটিয়! আপিয়া প্রতুর চরণে পড়িলেন; বলিলেন, 
*প্রভু রামানন্দ সবংশে বিপদে পড়িয়াছেন, তাহারা তোমার দাস, 
তাহাদিগকে রক্ষা করুম ।” 

মনে ভাবুন, রাঁজা গ্রতাপরদ্র স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী রাজা। তাহার 
উপর কেহ কর্তা নাই। তিনি যদি কে'ন আজ্ঞা করেন, তাহা ভালই 
হউক আর মন্দই হউক, অবশ্ট পালন করিতে হইবে । কাহারও এমন 
সাধ্য নাই যে তাহাতে ঘ্িরুক্তি করে। প্রতাপরদ্রের গুরু কাশীমিশ্র 
অবগত অনেক ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু বিষয়কার্যে গুরুর পরামর্শ কি 
আদেশ সকল সময় শুশিলে রাজ্য।শাসন চলে না। আবার কানীমিশ্র 
অন্যের গ্তায় রাজার অধীন, তিনিই বা সাহস ববিয়া রাজ্যসংক্রাস্ত কোন 
অনুরোধ রাজকে কিরুপে করিবেন? তবে তখন পুরীতে কেবল 
একজন ছিলেন, ধাহার আজ্ঞা রাজা! অবহেল! করিতে পারিতেন না ৪ 


কাশমিশ্র ও রাজা ১৮১ 


ঘিনি আমাদিগের প্রন্ী। রাজার ক্ষোভ যে, প্রত তাহাকে কোন আঙ্ঞ। 
করেন ন। ভবানন্দ পরিবারের বিপদ হইলে, সকলে প্রভুর শরণ 
লইলেন। কিন্তু যখন স্বরূপ প্রভৃতি এইরগ অই্রোধ করিলেন, খন 
প্রত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, *তামরা বল কি? আমি সন্তান হইয়া 
কি আমার ব্রত ভঙ্গ করিব? তোমরা কি বল যে, অমি এখন রাজার 
কাছে যাই, যাইয়া আচল পাঠিরা কৌড়ি ভিক্ষা করি? আচ্ছা তাহাই 
না হয় করিলাম) কিন্তু তাহা হইলে আমি একজন পাচ-গণ্ডার সন্কাসী, 
'আমাকে ছুই লক্ষ কাহন ভিক্ষা রাজা কেন দিবেন ?৮ 

এই কথা হইতেছে, এমন সময় নংবাদ আনিল যে গেোপীনাথকে 
খখড়েগর উপব ফেলিতেছে। এইবার দিয়া চারিবার এইরূপ সংবাদ 
বধ্যস্থল হইতে আপিল। প্রন্ত তবু প্রতিজ্ঞা ছটিলেন না। তিনি 
বলিলেন, তোমর1 যদি এত ভয় পাইয়! থাক, শ্রীজগঞ্জাথের আশ্রয় লণ, 
তিনি যাহা ভাল হয় কবিবেন।৮ রামানন্দের ভ্রাতগণের মধ্যে প্রকৃত 
বিঘয়ী এই গোপাঁনাথ। তিনি ষে প্রচুর অর্থ উপাজ্জন করেন বাদরামী 
করিয়া তাহা উড়াইয়া দেন। কিন্তু যখন তাহাকে চাঙ্গে চডান হইল, 
তখন তাহার জ্ঞান হইল যে, এ পর্যন্ত হিনি বিফলে কাটাইরাছেন। 
তখন জগতের সমুদয় মায়া ত্যাগ করিয়া একমনে শ্রীরুষ্ণের নাম জপিতে 
'লাগিলেন। 

যখন মহাঁপ্রতুর নিকট গোপীনাথের প্রাণদানের নিমিত্ত ভক্তগণ 
প্রার্থনা করিতেছেন, তখন নেখানে মহাপাত্র হরিচন্দন ছিলেন। তিনি 
একেবারে রাজ।র নিকট গমন করিলেন 7 করিয়া বলিতেছেন, “মহারাজ । 
গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে । তাহার নিকট টাকা পাওন। 
থাকে, তাহাকে বধ করিলে কি ফল হইবে? বিশেষত: ভবানন্দ 
পরিবার কেবল তোমার, কৃপাপাত্র নহে, মহাপ্রস্থর কূপাপান্রও বটে 


১৮২ শ্রীঅমিয়নি াই-চরিত 


এই কথা বলিয়৷ রাঁজা বলিলেন, «সে কি । আমি তাহাকে বধ করিজে 
ত বলি নাই। আমাঁ:ক সকলে বলিল, ভয় না দেখাইলে টাকা আদায় 
হইবে না, তাহাই করিতে বলিয়াছিলাম। রাজা তৎপরে হরিচম্দনকে 
বলিলেন, “তুমি শীত্র যাও, যাইয়া তাহাকে চাঙ্গ হইতে নামাও গিরা |» 
ফল কথা, গোপীনাথ মহা শ্রত্ুর প্রিয় এই কথা মনে হওয়ায় রাজা একটু 
তী'ত হইলেন । 

ইহার পরে রাজ! তাহার চির প্রথান্ুলারে, তাহার গুরু কাশীমিশ্রেব 
পদসেবা করিতে আঁসিলেন। তখন কাধীমিশ্র বলিতেছেন, *দেব 
আর এক কথা শুনিয়াছেন? মহাপ্রভু আর এখনে থাকিবেন না।” 
অমনি প্রতাপরুদ্রের মুখ শুখাইয়৷ গেল; বলিতেছেন, *সে কি? সব' 
খুলিয়া বল।* তথন কাশীমিশ্র বলিলেন, *গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইলে' 
নগর সমেত লোক যাইয়া তাহাকে ধরিয়! পড়িল। তিনি বলিলেন, 
«আমি বিরক্ত সন্্যাসী, আমার নিকট বিষয়-কথ! কেন ?* রাজা ভয় 
পাইয়া বলিলেন, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। তখন কাঈীমিশ্র 
রাজার নিকট বলিলেন, «আপনার উপর ঠাকুরের কোন ক্রোধ নাই ।' 
তিনি বরং গোপীনাথকে নিন্দা করিলেন, বলিলেন ষে ব্যক্তি রাজার' 
দ্রব্য অপহরণ করে সে দণ্ডাহ, আর তাহাকে দণ্ড করিয়া রাজা তাহার 
কর্তৃবা কাধ্যই করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিরক্তির কারণ এই ষে, তাহার 
বিষর কথা শুনিতে হয়। তাই তিনি সংকল্প করিয়াছেন যে, এ স্থান 
হইত আলালনাথে গমন করিয়! নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন |» 

রাজা বলিলেন, «কি ভয়ঙ্কর সংবাদ। মহাপ্রভু গেলে আমরা 
কিরূপে বাচিব? আমি গোপীনাথের সমুদয় খণ মাপ করিলাম ।৮ 

তখন কামীমিশ্র আবার বলিতেছেন, «আপনি গোপীনাথের খণ 
মার্জনা করিলে ষে মহাপ্রভুর সন্তোধ হইবে তাহা! বোধ হয় না । তাঁহার; 


ভক্ত ও ভগবান ১৮৩ 


এইরূপ ইচ্ছা! ন] ষে আপনার ন্তাষা যাহা পাওনা, তাহা! আপনি 
পরিতাগ করেন। আপনি মহাপ্রভৃর জন্ত আপনার পাওনা ত্যাগ 
করিলেন, ইহা শুন.ল মহাপ্রড় ক্ষুদ্ধ ভিন্ন সুধী হইবেন না» রাজা 
বলিলেন, তবে তুমি তীহাকে এ কথা বলিও ন। কথা এই ষে, 
ভবানন্দের গোষ্ঠিকে আমি নিজজন বলিয়া বোধ করি। তাহার! অর্থ 
অপহরণ করে জানি, কিন্তু আমি ?্ছু বলিনা। তাহার পর, তাহারা 
গোষ্ঠীদমেত এখন মহাপ্র্ুর ঠিয়, কাজেই আমার আরও প্রিয় হইয়াছে । 
আমি তাহাকে আবার মালজ্যাঠার অধিকারী করিয়া পাঠাইতেছি। 
সে যে, অর্থ অপহরণ করিত, তাহার কারণ বোপহ্‌য় ভাহার বেতন অল্প 
ছিল। এখন তাহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া! দিব, তাহা! হইলে আর চুগ্রি 
করিবে না।» 

গোপীনাথ আবার অধিকারী হইলেন। রাজা তাহাকে নেতধট 
অর্থাৎ অধিকারী সাজ পর/ইলেন। তখন গোপীনাথ সেই রাজবেশে 
ভ্রাতাগণ ও পিতাঁসহ আগিয়া গ্রভৃকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। 

প্রন্থর লীলার মধ্যে এই একটি মাত্র বিষয় কথা! আছে। তবু, ইহাতে 
কয়েকটি মহা-উপদেশ পাওয়া! যায়। মহাপ্রতৃ একটি কথা বিলে 
গোপীনাথের প্রাণ বীচে, কিন্ত তিনি তাহা বলিলেন না। তিনি 
সন্নানী, তাহার পক্ষে রাজার নিকট অন্ররোধ করা কর্তব্যকর্টের ক্রটা 
₹ইত। যখন গোপীনাথের নিষিত্ব মকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন, 
তখন প্রভু বলিলেন যে তাহারা যদি গোপীনাথের নিমিত্ত প্রাণভিক্ষা 
চাহেন, তবে তাহাদের শ্রীজগন্ধাথের শরণ লওয়া কর্তৃবা। 

শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতের প্রথম খণ্ডে “আমি ও গৌরাঙ্গ” লীর্ঘক 
কবিতায় এই পদটি আছে :--*( জীব ) বিপদে পড়িলে স্বভাব দিয়াছ 
পজে তোমারে ডাকে ।” 


১৮৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ইহার তাৎপর্য এই যে, *হে প্রত, আমি ষে তোমার নিচট ছুংখ 
পাইয়া আর্তনাদ করি, ইহাতে আমাকে দোষ দিও ন'। তুমি জীবের 
ষেরূপ স্বভাব দিয়াছ, তাহাতে তাহার। বিপদে পড়িলে সেই ম্বভাবানুসারে 
তোমারে ডাকিয়া থাকে ।» 

এখানে এই কথার একটু বিচার করিব। শ্রীভগবান্‌ মঙ্গল*য় ও 
সর্বজ্ঞ । তাহার নিকট আবার প্রার্থনা কি? ধাহারা বিশুদ্ধ-ভক্ত, 
তাহারা শ্রীভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা কদেন না। তাহারা জানেন 
বে ষে বাক্তি শ্রীভগবাঁ:নর উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার অন্ধ তিনি 
মস্তকে করিয়! বহিয়া তাহার নিকট লইরা যান। ইহাই যখন ভক্তের 
কর্তব্য-কম্ম। তখন নেখানে স্বরং শ্রীভগবানে শ্রীগৌরাঙ্গ এ কথ কেন 
বলিলেন যে, ষদি তোমরা গোলীনাথের প্রাণভিক্ষা চাও, তবে 
শ্বীজগন্নাথের নিকটে প্রার্থনা কর? কথা এই, ভক্ত ছুই প্রকার আছেন । 
কেহ শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন, যেমন শ্রীবাস। 
তিনি মহাপ্রভুকে বলিরাছিলেন যে, তিনি অন্ন সংগ্রহের নি মত্ত কোথাও 
গমন কেন নাও আ্রাডশবানের উপর শিতর করিয়া থাকেন । [কস্ত এরূপ 
ভক্তের সংখা! অতি বিরল। তাহার কারণ উপরের কবিতায় প্রবাণ। 
অর্থা২ জীবের স্বভাঁব এই যে, বিপদে পড়িলে শ্রীভগবানকে ডাকে । 
সামান্ত বিপদে পড়িলে আপনা আপনি উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে, 
কিন্তু গুরুতর রকমের বিপদ হইলে, খন আর তাহ! পারে না ;--তখন 
বলিয়া উঠে “হে ভগব'ন রক্ষা কর।* কেহ কেহ এমন আছেন 
যাহারা আপনাদ্গিকে নাস্তিক বলিয়া অভিমান করেন। নাস্তিক বলির! 
অভিমান ক্গেন, একথা বলি কেন,_না প্রকৃতপক্ষে ইহারাও ভগবানে 
নির্ভরতা হৃদয় হইতে উতৎ্পাটন বরিতে পারেন না। এই নান্িকগণও 
বিপৎকালে বলেন, “হে ভগবান, যদি তূণি থাক, তবে রক্ষা কর।” 


জগদানন্দের ফ্রোধ ১৮৫ 


স্বভাবের ভুল নাই, এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে মানুষের বিপদে এই 
কয়েকটি অতি নিগুঢ় তত্ব জানা যায়। বিপদ হইলে যখন জীব ম্বভাবতঃ 
শ্রীভগবানকে ডাকে, তখন এই সপ্রমাণ হয় ষে, (১) শ্রীভগবান আছেন, 
€২) তিনি হৃহ্ৃং, ও (৩) ত্িশি জীবের আঙওনদ শ্রবণ করেন। যদি 
ভবানন্দের গোষী শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন, তবে 
তাহারা বিপদে ভীত হইতেন না; তাহারা নির্ভর করিতে পারিলেন 
না, তাই প্রত বলিলেন,_-*্রীজগন্নাথের নিকট ক্রন্দন কর।৮ 
শ্রীভগবানের নৌকাথপু-লীলায় আছে যে, যখন শ্রীভগবান কাগারী 
হইয়া গোপীগণকে পার করিতেছেন তখন তিনি মধ্য-নদীতে নৌকা 
দোলাইতে লাগিলেন। ইহাতে গোপীগণ ভয় পাই তার নিকট 
যাইতে লাগিলেন। জীব, যখন ভবস'গর পার হয়, তখন শ্রীভগবান 
নৌকা দোলাইয়া থাবেন। ইহাতে এই মহৎ উপকার হয় যে, গাহার 
উহাতে শ্রীভগবানের অভয় পদাশ্রয় করিতে বাঁধ) হয়; বিপন্ন ন। হহলে 
আর তাঁহা করিতে চাহি না। প্রভুর কথা *্গদানন্দ রাজ্যে পূর্ণানন্দ 
সন্তানে* বিপদ সম্তভবে না। যে সমুদয় বিপদ দেখা যায়, সে সমুদার 
মারা ; পরিণামে সকলে সদানন্দ রাজ্যে কাস করিবে, এই শ্র'ভগবানের 
প্রতিজ্ঞা । দেখুন, ভগবান আমাদের কি রকম নিঃস্বার্থ বন্ধু ! 


ব্ঠ অধ্যায় 


জগদানন্দ সত্যভামার প্রকাশ । শিবানন্দ দেন কর্তৃক প্রতিপালিত। 
প্রাণটি একেবারে শ্রীগৌরাঙ্গের পদে অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
বতীত এক ডিল বীচেন না। বুদ্ধি তত প্রথর নহে। কিন্তু অস্তরটি 
অতিশয় সরল। প্রভুর নিকট ন.লাচলে থাকেন, মধ্যে মধ্যে শুতুব 


১৮৬ শ্লীঅমিয়নিমাই-5রিত 


আজ্জায় শ্ীনবদ্ধীপে শচীমাত1 ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রভুর সংবাদ দিতে গমন 
করেন! সেখানে কিছুকাল থাকিয়া আবার প্রত্যাগমন করেন। এবার 
দেশে আপিয়। মনে মনে একটি সংকল্প স্থিব কখিয়াছেন। প্রভুর কৃফ- 
বিরহ ক্রমেই প্রবল হইতেছে, দিবানিশি “হা কৃষ্ণ বলিয়। রোদন 
কতিতোছেন | তাঁহা জগদানন্দ দর্শন কবেন, আর তাহার হদয় বিদীর্ণ 
হইয়া ষায়। ভাই মনে ভাবিলেন, যদি কিছু শীতল সুগন্ধি তৈল সংগ্রহ 
করিতে পারেন; তবে আপন হস্তে প্রভৃব মন্তকে উহা মাখাইবেন ) 
মন্তিষ্ক শীতল হইলে অস্তরও শীতল হইবে, প্রভূ আর এরূপ হা কৃষ্ণ 
বলিয়া রোদন করিবেন না। এইরূপ যুক্তি করিয়া, এক কলস অতি 
উত্তম চন্দনাদি তৈল প্রস্তত করাইয়া একটি লোকেব মাথায় দিয়? 
একেবারে কাচনাপাড়। হইতে নীঙ্লাচলে বাইয়া উপস্থিত হইলেন । 
গ্রতুর অগ্রে ষাইয়া একটু ভয় হইয়াছে, তাই চুপে-চুপে তৈলের কলল 
গোবিন্দের নিকট দিয়! বলিলেন, “তুমি ইহা রাখিয়া দাও, প্রকে 
মাখাইব ৷” 

গোবিন্দ বুঝলেন যে, জগনন্দের গগুশ্রম হইয়াছে মাত্র, প্রত সে 
তৈল কখনও ব্যবহার করিবেন নী। কিন্ধু জগদানন্দের অনুরোধে তিশি 
অতি নম্রভাবে প্রহ্বকে বলিতেছেন «জগদানন্দ অনেক কষ্ট করিয়া এক 
কলস চন্দন:দি তৈল অনিয়াছেন। সে তৈল অতি উপকারী, বায়ু ও 
পিত্ব উভয়ই শাস্ত করে। তাহার ইচ্ছ। আপনি উহা মন্তকে দেন।৮ 
প্রন হালিয়া বলিলেন, *সক্মযাসীর তৈলে অধিকার নাই, বিশেষতঃ স্থগন্ধি 
তৈলে। জগদানন্দ পরিশ্রম করিয়া তৈল আনিয়াছেন জগন্নাথের 
মন্দিরে উহা দাও, প্রদীপ জলিবে, তাহা হইলে তাহার পরিশ্রম সফল 
হইবে ।» গোবিন্দ আবার অন্ররোধ করিলেন, প্রত তবুও শুনিলেন না। 

কিছুদিন গত হইলে জগদানন্দ আবার গোবিন্দের শরণ লইলেন । 


জগদানন্দের ক্রোধ ১৯৮৯ 


বলিলেন, “তুমি আবার প্রহ্বকে বল।* গোবিন্দ তাহাই করিলেন, 
বলিলেন, *পত্ডিত ( জগদানন্দ ) বড দুঃখিত হইবেন, ভিনি বড় পরিশ্রম 
করিয়া বহুদূর হইভে ঠতল আপিয়াছেন।* প্রন ইহান্ডে বিরক্ত প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন, *হইল ভাল, সুগন্ধি তৈল আনিয়াছে, এখন তৈল 
মাখাইবার জন্য একজন ভূত্য রাখ, তাহা হইলে ভোযাদের মনস্কামন? 
স্থপিদ্ধ হইবে । তোমাদের এ বিবেচনা নাই বে, আমি স্থগন্ধি তৈল 
মাখিলে লৌকে আমাকে ও তোমাদিগকে পরিহাস করিবে 1” গোবিন্দ 
চুপ করিলেন । 

পর দিবস প্রাতে জগদানন্দ প্রহ্ুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। 
প্রন বলিলেন, «পণ্ডিত তৈল আনিয়াছ, কিন্তু আমি লন্মাসী ইহা, 
মাথিতে পারি না। জগম্নীথকে এ তৈল দাও, প্রদীপ জালিবে, তোমার, 
শ্রমও সফল হইবে ।* জগদানন্দ বলিলেন, «মামি তৈল আনিয়াছি, এ, 
মিথ্যা কথা তোমাকে কে বলিল 1” আর সে যে মিথ্যা কথা ই প্রমাণ 
করিবার নিমিত্ত, ক্রুতবেগে ঘর হইতে হলের কলস আনিয়া, প্রত্তর 
সম্মুখে বলপূর্বক আছাড় মারিয়া ভগ্ন কবিলেন; তাহার পর ছিরুক্তি না! 
করিয়! বাড়ী ফিরিয়! গেলেন, এবং দ্বারে খিল দিয়! শুইয়া থাকিলেন। 

জীব মাত্রই অজ্ঞ, সুতরাং শ্রীভগবানের চিরদিনই এইরূপ অনুব 
পরিবার লইয়া সংসার । বালক বলিতেছে, «মা আমাকে টাদ ধরিয়া 
দাও।”৯ আর চাদ না পাইয়া ধুলার লুষ্ঠিত হইডেছে। বালক, 
বলিতেছে, *আমি ঘোড়ায় চডিব ।* জনক সন্তানের মঙ্গল নিশি তাহা 
করিতে দিতেছেন না, আর সন্ভান মহাদুঃখে আর্তনাদ করিতেছে । 
এইপপে জীবগণ যদিও কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, কিছু বুঝেনা, 
তবে দিবানিশি ইহা দাও, উহ্থা -দাও বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে, আর 
ন1 পাইয়া শ্রীভগবানের উপর রাগ করিতেছে। 


-১৮৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


জগদানন্দের এইরূপে ছুই দিবস গেল, তিনি খিল খুলিলেন না, হতা 
'দিয়া পড়িয়া থাকিলেন। প্র নিরুপায় হইয়া তিন দিনের দিন গ্রাতে 
'জগদানন্দের কুটারে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বারে আঘাত করিতে 
কবিতে বলিলেন, *প্ডিত, উঠ, শীঘ্র উঠ । আমি দর্শনে গেলাম, এখানে 
আপিয়া মধ্যাহ্নে ভিক্ষা! করিব।” জগদানন্বের অমনি সমুদায় রাগ গেল। 
'তখন তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়! ভিক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। 
যেখানে যাহ! পাইলেন আনিয়া বিলক্ষণ আয়োভন করিলেন । জগদানন্দ 
বড় একখানি কলার পাতা পাতিয়া তাহাতে অন্ন রাখিলেন, ও তাহার 
উপর খ্বৃত ঢালিয়া দিলেন; কলার দোনায় নানাবিধ ব্যঞ্জন পিঠ পানা 
পুরিলেন, আর সকলের উপর তুলসীর মঞ্জরী দিলেন। শেষে প্রভুর 
অগ্রে দ্রাড়াইয়া, করযোড়ে আহার করিতে প্রার্থনা করিলেন। প্রত 
বলিলেন, «আর একখানা পাতা পাত, তোমায় আমায় একনে ভোজন 
করিব | ইহা। বলিয়া হাত তুলিয়া বপিয়৷ রহিলেন। 

তন জগদানন্দের সমুদায় রাগ গিরাছে, প্রেমে হৃদয় টলমল 
করিতেছে? গদগদ ইইগা বলিতেছেন, “প্রভু আপনি প্রসাদ লউন, 
আমি পরে বদিব।” প্রন তাহাই করিলেন। মুখে অন্ধ দিয়াই 
বলিতেছেন, “রাগ করিয়। বাদ্ধিলে কি এরূপ উত্তম আস্বাদ হয়? নী, 
'কষ্চ আপনি ভোজন করিবেন বলিয়া, তিনি সম্বঘং তোমার হস্তে এই 
পাক করিগ়্াছেন? তাহা না হইলে অন্নব্ঞন এরূপ হ্থস্বাদ কিরূপে 
হুইল? জগদানন্দের মুখে তখন হাসি আসিল। তিনি বলিলেন, যিনি 
খাইবেন তিনিই পাক করিয়াছেন তাহার সন্দেহ কি? আমি কেবল 
-জব্য সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র।” এ দিকে যখন যে ব্যগ্রন ফুর্লাইতেছে, 
অমনি জগদানন্দ সেই বাঞ্জন আনিয়া দোন! পূর্ণ করিতেছেন। প্রন ভয়ে 
ভয়ে খাইতেছেন, পাছে জগদানন্দ আবার রাগ করেন। মধ্যে মধ্যে 


জগদানন্দের বুন্দাবান যাইবার ইচ্ছ। ১৮৯ 


ভয়ে ভযে বলিতেছেন, «আর না,» কি «আর পারি না।* কিন্তু 
জগদানন্দ তাহাতে কর্ণপাতও করিতেছেন না, ব্যঞ্তন ফুরাইলেই বাঞ্জন 
অন্ন ফুরাইলেই অন্ন দিতেছেন। শেষে প্রত কাতর হইয়া বলিলেন, 
“বাহ] ভোজন করি তাহার দশগুণ খাওয়াইলে, আর পারি না, আমাকে, 
ক্ষমা চাঁও। তখন জগদানন্দ নিরস্ত হইলেন। ইহাকেই বলে 
শ্রীভগবানকে জব্ধ করিয়া বাধ্য কর।। এরূপ ভজন বেশ সন্দেহ লাই, 
তবে গোড়ার প্রেমের প্রয়োজন । জগদানন্দ রাগ করিয়া প্ররুকে জঙ্ 
করিলেন না, করিতে পারিতেনও না, প্রেম ছার] করিলেন । 

ভিক্ষান্তে প্রভূ বলিলেন, «পণ্ডিত, এখন তৃূমি ভোজন কর, আমি 
বপিরা দেখি ।* জগদানন্দ বলিলেন, *প্রহ্ব আপন যাইরা আরাম 
করুন, আমি এখনি বসিব। তবে যাঁভারা আমার সহায়তা করিজাছে 
তাহাদগকে বলিয়াছি ; তাহার! আসিলে সকলে একত্রে বমিব 1» 

জগদানন্দের বড় ইচ্ছা একবার বুন্দাবনে যান। কিন্তু নান 
কারণে প্রনুর তাহাতে মত নাই। প্রথমত: জগদানন্দ সরল, ভাল 
মানুষ, পথে মারা যাইবেন। দ্বিতীরতঃ সকলেই জানে তিনি প্রনুর 
পাদ | হয়ত, কি নিতে কি বলিবেন, কি করিতে কি করিবেন 
শেষে আপনাকে, প্রভুকে ও তাহার প্রচারিত ধরশ্মকে হাশ্থাম্পদ করিবেন 
তাই, যখন জগদানন্দ বুন্দাবনে যাইবার অন্মতি চাহেন তখনই প্রন্থু 
বলেন, “তুমি আমার উপর রাগ করে দেশান্তরিত হইবে, আমি কি করে 
অনুমতি দিই ।* গ্ররুত কধা জগদানন্দের কেবল চেষ্টা কিসে প্রতৃকে 
আরামে রাখেন। কিন্তু গ্রন্থ সে সমুদয় অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন 
না, কাজেই সর্বদাই প্রত ও জগদানন্দে কলহ বাধে আর জগদানন্দের, 
বুন্দাবনে যায় হয় না। 

জগদানন্দ তখন শ্বরূপের আশ্রয় লইলেন। স্বরূপ প্রত্ুকে ধরিলেন। 


১৯৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ও সম্মত করাইলেন। তখন প্রত জগদানন্দকে ডাকাইন্জা বলিলেন, 
“নিতান্তই যাইবে তবে যাঁও, কিন্তু সেখানে বেশীদিন থাকিও না। 
কাশী পর্যান্ত কোন ভয় নাই, তাহার ওদিকে একা গোঁড়ীয়া পাইলে 
দস্থাগণ অতাচার করে, স্থতরাং সেই দেশীয় ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে যাইবে। 
বন্দাবনে যাইয়া সনাতনের সঙ্গে থাকিবে, তাহাকে ছাড়িয়া এক পদও 
কোথাও যাইবে না। সেখানে যে সমুদয় সাধু আছেন, তাহাদের সহিত 
মিলিত হইও না, তাহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম করিবে; আর 
লনাতনকে বলিবে, আমিও সত্বর বুন্দাবনে যাইতেছি।* কিন্তু গু 
বুন্দাবনে আর গমন করেন নাই, স্থতরাং তিনি কি ভাবে কি বলিয়া- 
ছিলেন, হয় জগদানন্দ তাহা বুঝিতে পারেন নাই, নয় কি বলিতে 
কি বলিরাছেন। 

যাহা হউক, প্রভু যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, জগদানন্দ সেই বনপথে 
কাশী যাইয়া তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন । 
দেখান হইতে বরাবর বুন্দাবনে সনাতনের নিকট গমন করিলেন। 
সনাতন একেবারে আকাশের চাদ হাতে পাইলেন, ষেন হ্য়ং প্রকে 
পাইয়াঞ্চেন! সনাতন দিবানিশি তাহার নিকট প্রহুর কথ শুনেন, আর 
আপনি ভিক্ষা করিয়া জগদানন্দকে ভিক্ষা দেন। একদিন সনাততনকে 
ভিক্ষা দিবেন মনে করিয়া জগদানন্দ ছুই জনের পাক চড়াইলেন। 
সনাতন যমুনায় স্নান করিয়া ভিক্ষার্থে আগমন করিলেন। তাহার 
মাথায় একখান! রাঙ্গ! বহির্বাস বাদ্ধা দেখিয়া জগাই ভাবিলেন, সেখানি 
অবশ্থ গ্রহ্দত্ত, তাই গদগদ হইয়া মেই বহুমূলা সামগ্রীটি একটুষ্টে দর্শন 
করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, *এখানি প্রত তোমায় কবে দিলেন ?* 
লনাতন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, *এখানি প্রতৃ-দত্ত ধন নহে; এখানি 
মুকুন্দ সরম্বতী আমাকে দিয়াছেন।” খন জগদানন্দ যে হাড়িতে 


জগদণনন্দের প্রেম ১৯১ 


পাক চড়াইয়াছিলেন, উহা চুল্লি হইতে উঠাইয়া সনাতনের যস্তুকে 
মারতে চাইলেন। ইহা দোখয়া সনাতন মৃদু হাসিয়া বঙ্লিতেছেন, 
*পপ্তিত, যেমন অপরাধ, তাহার উপযুক্ত দণ্ডই এই, সন্দেই নাই। কিন্ত 
এবাৰ আমাকে ক্ষমা কর, এরূপ আর কখন করিব না ।* সনাতনের 
হানি দেখিয়া, জগদানন্দের চেতনা হইল । তিনি লঙ্জ। পাইয়া আবার 
চুলায় হাড়ি রাখিয়৷ বলিতেছেন, *গোসাঞ্ি, আমি ক্রোবে অন্ধ হইয়া, 
আপনাকে ভুলিরা তোমার ন্যায় ভক্তকে মারিতে যাইতেছিলাম, 
আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু ইহা কে সহ করিতে পারে? তুমি প্র 
প্রধান পারদ, তোমার ন্যায় তাহার প্রিয় আর কয়জন আছে? তুমি 
কিনা অন্য এক সন্মানীর বস্ত্র মস্তকে বাদ্ধ ।* সনাতন হালিয়! বলিলেন, 
* আমরা দূরদেশে থাকিয়া জগদানন্দেব গৌরাঙ্গপ্রেমের কথ! স্ুনি, চক্ষে 
দেখিতে পাই না । তাই দেখিবার জন্য মাখায় অন্য সম্জামীর বন্ধ 
বাদ্ধিয়াছিলাম। যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলাম, তাহ! এগন চক্ষে 
দেখিলাম । ধন্য তুমি জগদানন্দ!* প্ররুতই, জগদানন্দের পক্ষে প্রহর 
মান্য দ্বিজোত্তম সনতনকে (ধিনি তাহার আমন্ত্রিত) মরিতে উদ্ঠত 
হওয়া যেমন তেমন প্রেমের কথা নয়। সনাতনের কথা শুনিম। জগাই 
কান্দিয়। উঠলেন, এবং উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া গুণময় গ্রহ্ব কথা 
কহিতে কহিতে তাপিত হৃদয় শীতল করিতে লাগিলেন। প্রেমচচ্চায় 
জীবগণকে মর্ধ-ক্ষিঞ্ত করে, আর দেই ক্ষিপ্ততায় অপ্রূপ মাধুর্য রহিয়াছে । 


সপ্তম অধ্যায় 


প্রভুর লীলার সহায় ছয়জন গোম্বামী। চারিজনের নাম পূর্ন 
উল্লেখ করিয়াছি, যথা-লনাতন, রূপ, জীব ও রঘুনাথ দাস। এখন 
বঘুনাথ ভট্টের কথা কিছু বলিব। প্রত যৌবনের প্রারস্তে পূর্বব-বঙ্গে 
গমন করেন, এবং সেখানে তপনমিশ্রকে আত্মসাৎ করিয়া! তাহাকে 
সন্ত্রীক বারাণসীতে যাইয়া বাস করিতে বল্নে। তপন, সেই অষ্টাদশ বর্ষ- 
বয়স্ক শিশু অধ্যাপকের আজ্ঞায় দেশত্যাগ করিয়া সন্ত্রীক বারাণসীতে 
যাইয়। বাঁস করেন । প্রভু ভপনকে বলিয়াছিলেন যে পরে এ স্থানে 
অর্থাৎ কাশীতে তাহার সহিত সাক্ষাঁ হইবে, এবং মে মিলন যে 
হইয়াছিল তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তপনমিশ্র কেন যে এ বালক- 
অধ্যাপকের কথায় দেশত্যাগ করিয়া বারাণনীতে গমন করেন, তাহাব 
কারণ গ্রন্থে এইবূপ নিদিষ্ট আছে। তিনি স্বপ্নে জানিয়াছিলেন যে, এই 
বালক-অধ্যাপক আর কেহ নয়, অখিল-ব্রঙ্গাণ্ডের পতি । কিন্ত গুভৃ 
কেন ভপনকে দেশতাগ করাইয়া বিদেশে প্রেরণ করেন, ইহার কারণ 
বুঝা বড় কঠিন! তবে ইহা আমরা জানি যে, তপন হইতে রঘুনাথ ভট্ট 
এবং বঘুনাথ ভটু হইতে কুষ্ণদাস কবিরাজ ও গোবিন্দদেবের মন্দির । 
আব কষ্*দাস কবিরাজ হইতে শ্রীচৈতন্তচরিতামুত গ্রন্থ। আবার এ 
কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বুন্দাবন ও কাশী এই ছুইই ভারতের 
প্রধান স্থান । বুন্দাবনে প্রভূ লোকনাথ ও ভূগর্তকে পাঠাইয়াছিলেন। 
কাশীতেই বা একজন দূত না পাঠাইবেন কেন? 

ভপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ যৌবনের প্রারভেই প্রহ্কে দর্শন করিতে 
কাশী হইতে ন'লাচল আগমন করিলেন । প্রভু রঘুনাথকে অতি আদরের 
সহিত গ্রহণ করিলেন, রঘুনাথও পিতামাতার প্রণাম জানাইলেন। 


রঘুনাথ ভট্ট ১৯৩ 


প্রভুর নিকট বাপ করিয়া রঘুনাথ ক্রমেই প্রেমধনে বদ্ধিত হইতে 
লাগিলেন! কিন্তু তীহার পিতামাতা বর্তমান ও বুদ্ধ; পিভামাতার 
সেবা তাগ করিয়। রঘুনাথ যে প্রভুর চরণে থাঁকিবেন, ইহা প্রহর ইচ্ছা 
নহে। সেইজন্ত প্রহু তাহাকে আট মাসের অধিক নিকটে রাখিলেন 
না) বলিলেন, কাশী যাইবা পিতামাতার সেবা কর। তাহাদের 
অন্তর্ধান হইলে আবার আমিও ।* প্রভু আরও আজ্ঞা করিলেন, 
*বিদ্যাধ্যয়ন কর এবং বৈষ্ণবের নিকট ভাল করিয়া ভাগবত অন্ডাস 
কর।* প্রভু আরও একটি আজ্ঞ। করিলেন যে, তিনি যেন বিবাহ 
না করেন। 

প্রত যন্ত্রী, আর সকলেই যন্্»। কাহারে কি নিমিত্ত কোথায় 
নিছোজিত করিবেন তাহা কেবল তিনিই জ্াানেন। ভুনিত্যানন্দ 
উদ্গাসীন ছিলেন। গ্রনু তাহাকে বাধ্য করিয়া সংসারী করিলেন 
রখুনাথ ভট্ট যুবক, গৃহী ব্রাহ্মণ, তাহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন । 
তাহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন শুনিরা, রঘুনাথ বুঝিলেন ষে, 
তাহার সম্বগ্ধে গ্রতুর কিছু বিশেষ অভিপ্রায় আছে) তবে সে যেকি 
তাহা অবশ্থ বুঝিতে পারিলেন না। 

অল্প দিনের মধ্যেই রঘুনাথ স্বাধীন হইলেন, অর্থাৎ ভীহার পিতামাতার 
কষ্ণপ্রাপ্তি হইল । তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া আবার নীলাচলে গমল 
করিলেন। রখুনাথ পর্ধদাই প্রভুর সঙ্গে থাকেন, তিনি ততীহ্বার নিতান্ক 
প্রিয়পাত্র কখন বা প্রত্ুকে নিমন্ত্রণ করেন। রঘুনাথ পাক করিতে 
বড় স্থনিপুণ। প্রনথুর সঙ্গে থাকিয়া ফল এই হইতেছে ষে, ক্রমে তিনি 
প্রেমে উন্মত্ত হইতেছেন। এইরূপে আবার আট মাস গত হইল । খন 
জীববন্ধু প্রভু আর তাহাকে নিকটে রাখিতে পারিলেন না, কারণ 
বুন্দাবনে তীহার প্রয়োজন ॥। তাই বলিলেন, *তৃষি বুন্দাবনে গমন 


১৩ 


১৯৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


কর, সেখানে সনাতন ও রূপের আশ্রয়ে বান করিও ।* রঘুনাথ অগতা 
তাহাই করিলেন। 'প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার একটুও ইচ্ছা নাই। 
কাহারই বা হয়? কিন্ত এই অবতারে জীবগণকে ভক্তিধন্ম শিক্ষা 
দেয়]! যে এক প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা প্রভুর সমুদায় কাধ্যে বুঝা যায়। 
প্রন মহোৎ্সবে চৌদ্বহাত লম্ব৷ তুলসীর মালা আর ছুটা পানর বীডা 
পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ এই ছুই দ্রবা 
চিরদিন নিকটে রাখিগ়াছিলেন ও পুজা করিতেন । 

ভট্ট রঘুনাথ বৃন্দাবনে ষাইয়া সেখানকার প্রৎ্ণন ভাগবতী হইলেন। 
একে ভাগবতে অগাধ বিদ্যা, তাহাতে কে অমুতের ধারা, সঙ্গতে 
বিশেষ নৈপুণা, অন্তর ভাবে দ্রবীভূত। যেখানে শ্রীভগবানের মাধুধা 
বর্ণনা, সেখানে এলাইয়া পড়েন, প্রেমধার। পড়িতে থাকে, স্বর ভঙ্গ 
হইয়া অতিশয় মিষ্ট হয়। রঘুনাথের ভাগবত-পাঠ শ্রবণ বুন্দাবনের 
একটি প্রধান সম্পত্তি হইল। রূপ-সনাতনের সভায় ভাগবত পাঠ 
হইতেছে, জগতের মধ্যে যত শ্রেষ্ট ভক্ত সকলেই উপস্থিত। কথা 
রুষ্চের, বর্ণনা ভাগবতেৰ, পাঠ রদ্বুনাথের, আর ভাব, স্থর ও সঙ্গীত শ্রীল 
মহা প্র দ্বারা স্থ্ট ও প্রতিষ্টি ত। সে দৃশ্ঠ স্মরণ করিলেও জীব পবিজ্র হয় 

এইবূপ বুন্দাবনে তিন গোসাঞী বিরাজ করিতে লাগিলেন--যথা, 
সনাতন, রূপ ও রঘুনাথ ভষ্ট। তাহার পরে গোপাল ভট্ট, তাহার পরে 
রঘুনাথ দাস এবং সর্বণ্বে শ্রীজীব আপিলেন। এই রঘুনাথ দাদের 
কাহিনী পূর্বে কিছু বলিয়াছি। রূপ ও সনাতন গম্ভীর, অটল, শাস্ব 
লইয়! বিব্রত। তাহারা প্রভুর আজ্ঞার বৈষ্বশান্্ব লিখিতেছেন, 
বাহিবের লোকের সহিত আলাপের, এমন কি তাহাদের ভঞ্জনানন্দের 
অবসর পরধস্ত নাই। বাস, হয় কুটিবে, না হয় বৃক্ধতলায় কি গোফায়। 
গোফা কি ন', একটি গর্ত ॥ ভল্লকের গোফা আছে, ভাহাতে ভন্ন'ক বাস 
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করে। সেইরূপ ভক্তগণ, যেখানে মুত্তিক'র স্তস্ত আছে, তাহাতে গহবব 
করিয়া একটু আশ্রয় স্থান করিরা লইতেন। প্রভুর গণ কাস্থাকরঙ্গধারী, 
তাহাদের আর কোন সম্পত্তি নাই । বৃন্দাবন জঙ্গলময়, সেখানে অল্প 
সংখকা অসভ্য লোকেব আর হিংএরজভ্বর বাঁস। সেখানে আহাধা 
সংগ্রহ করাই দায় । বূপ লনাতন প্রভৃতি নিজেদ্রে। আব ধাহারা যখন 
আপিতেছেন তাহাদিগের, আহাধ-দ্রব্য ইহাদ্গের সংগ্রহ করিতে 
হইতেছে । তীহাদিগের প্রধান কারা শান্্প্রচাব বরা! শান্ত কি না 
ভক্তিশান্তর, অর্থৎ যাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভক্কিব ন্যায় সহজ 
ও শক্তিশালী ভজন আর নাই। এশা ভূখন ছিল না। শস্বের মদ্যে 
এখানে ওখানে ভক্তির মাহাত্য মাত্র দেখান হইত বটে, কিন্ত তাহা 
পণ্ডিতগণ কুটার্থ দ্বার অন্যরূপ বুঝাইতেন। বেদ, বেদান্ত, গীতা, এমন কি 
জ্রীভাগবত পধ্যস্ত, পণ্ডিতগণ জ্ঞানের শাস্ত্র বলিয়া ব্যাখা! করিতেন। 
জগত মায়া, তুমি মায়া, শ্রীরুষ্ণ মায়া, ; তিনিও যেই, আমিও সেই ; 
মরিলে আবার জন্মিতে হয়; মে'ক্ষ অর্থাৎ নাশ, জীবের একমাত্র, মল, 
ইত্যাদি নাস্তিকের মত তখন ভারতে উচ্শ্রেণীর মধ্যে প্রবল ছিল। 

আবার ধাহারা অল্প সল্প মানেন তাহারা শ্রীভগবানকে পিশাচ লাজান, 
মছ্য-মাংস-রুধির দিয়া শ্রীভগবানকে পুজা বরেন। পুজা করেন কেন? 
হয় শক্রদমনের কি পুন্রলাভেব নিমিত, অথবা ধন ও যশ প্রার্থনা 
করিয়া । যাহার! ভগবানের আকৃতি প্রকৃতি রাঙ্গল ও পিশাসের স্যায় 
করেন, ত্রীহার' নিজে কি রাক্ষস ও পিশাচ? শ্রীভগব'ন্‌ কি ভাহাদিগের 
হইতেও মন্দ? তীহারা নিজে কি রুধির পান করিতে পারেন ? কিন্তু 
তাহারা শ্রীভগবানকে তাহাই দিতেছেন, না হয় গাজা খাওয়াইতেছেন | 
যদি শ্রীভগবান্‌ জ্ঞানময হরেন, তবে তিনি সৌনদর্ধ্যযর় নয় কেন? সকল 
বিষয়ে তিনি পুরুযোত্তম_জ্ঞান ও প্রেমে । দেখিতে তাহাকে 
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পিশাচের মত কেন হইবে? সমুদায় শুভের আকর তিনি। সৌন্দর্য * 
একটি শুভ, তবে তিনি কেন সৌন্দর্যের আকর না হইবেন? অতএব 
্লীভগবান যেমন গুণে ভূবনমোহন, রূপেও সেইরূপ ভুবনমোহন। 

এইবপে ভারতের বিজ্ঞ জ্ঞানবান লোকে কিছু মানেন না । আবার 
ধাহারা কিছু মানেন, তাহারা ভগবানকে টৈতা, অস্থুর, পিশাচ 
সাঁজাইয়া পূজা করেন। এইরূপ যখন সমাজের অবস্থা, তখন প্র্র 
নিয়োজিত গোন্বামিগণ সমগ্র শান সংগ্রহ করিয় ইহাই স্থাপিত করিতে 
লাগিলেন যে শ্রীভগবান পৃথক বস্ত, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাহাকে 
প্রেম ও ভক্তিতে পাওয়1,যায়, তাহাকে শুক্তি করিলে জীবের আর জন্ম 
হয় না, নাশও হয় না, ভক্ত শ্রীভগবানের উপর বাস করে,--এই সমুদয় 
তত্ব, তাহাদিগকে বেদবেদান্ত স্থৃতি পুরাণ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রস্থ হইতে 
উদ্ধৃত করিতে হইতেছে, তাহা না করিলে তীাহাদ্রে কথা কেহ 
মানিবে না।, 

কিন্তু এই গোস্বামিগণের কত রাধা দেখ! প্রথমত: গুহে একটা 
তওুলগ নাই; রৌদ্র বুষ্টি ঝড়ে আশ্রয় নাই; শীতের বস্ত্র নাই। কিন্ত 
সর্বাপেক্ষা ছুললতি দ্রব্য- গ্রন্থ । এইরূপ লক্ষ গ্রন্থের প্রয়োজন! 
শ্রীরুষ্ছদাস কবিরাজ যে অমুলা গ্রন্থ *ঠতন্তচরিতাম্বত» লিখিলেন, 
তাহাতে সাতশত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে । এই সমস্ত 
গ্রন্থ ৃন্দাবনে বনিয়া সংগ্রহ করিতে হইতেছে । তখন মুদ্রায্ত্রের প্রচলন 
ছিল না। একখানি বড় গ্রন্থ লিখিতে একজনের একবৎসর লাগে। 
লিখিতে হইবে এইরূপ এক সহম্র গ্রন্থ । হম্তলিখিত গ্রন্কগুলি তন্ত্র 
করিয়া পড়িতে হইবে, পড়িয়া তাহা হইতে ক্লোক লইয়া, মত স্থাপন বা 
খণ্ডন করিতে হইবে । এখন বুঝিয়া দেখুন, গোস্বামীদিগের কাধ্য কতদূর 
কঠিন ও গুরুতর | 
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বৃন্দাবন জঙ্গলময়। শিকটে মথুরা নগর আছে বটে, কিন্ত সে নগর 
হারেখারে গিয়াছে । মুললমানগণ মৃহ্মুহ্ছ নগর আক্রমণ ও লুঈন 
করিতেছে, কাজেই ভদ্রলোক প্রা ধনোপাজ্জন একেবারে ছা. ডা 
দিয়া, কেবল কুন্তী করিয়া গুণ্ডা হইয়াছেন, নহিলে জাতি ও মান থাকে 
না। নিকটে আর এক নগর আগ্রা। সেখানে মুনলমান আধিপতো 
রাজকার্ধ্য হইয়া থাকে । কাছেই দে দিক হইতেই কোন লাহাযের 
প্রত্যাশা নাই । গোম্বাম্গিণ বিনয়ের খনি, কেহ যদি প্রমাণ করেন, 
অমনি তাহাকে প্রতিপ্রণাম করেন । কাহাকেও নিরাশ, অপ্রতিভ, 
অপদস্তকি অনাদ্র করিতে জানেন না। গোস্বানিগণ গ্রন্থ লিখিতেছেন 
এমন সময় একজন পঞ্ডিত আগিলেন এব অপার শান্তের বিচার আরম্ভ 
করিরা তাহাদ্রে দশ দিন সময় নষ্ট করিলেন কোন গোস্বামী গ্রন্থ 
লিখিতেছেন, এমন সময় ঝড় উঠিল, অমনি গ্রন্থ লেখ। বন্ধ হইল। তবু 
এই গোম্বামিগণ সহশ্র সহন্্র গ্রন্থ লিখিপেন। ইহার এক-একখানি গ্রন্থ 
এক একখানি বহুধূলা রত্ব। ইহা কি শ্রীভগলানের শি ভিন 
হইতে পারে ? 

গোস্বামিগণ জঙ্গলময় বুন্দাবনে বাস করিতেছেন । ক্রমে ক্রমে 
তাহাদের স্ৃষশঃ ভারতবর্ষের সর্বত্রই ব্যা্ত হইল। কাঙ্গাল ভকজগণ 
বন্দাবনে গমন করিয়া গোস্বামিগণের আশ্রমে রহিয়া গেলেন। চারিদিক 
হইতে সাধু, পণ্ডিত ও সন্াদিগণ গোস্বামীদিগকে দর্শন কি তীহাদের 
সহিত বিচার করিতে আসিলেন। ধনী লোক, মহাজন ও রাজগণ 
এইরূপে গোস্বামিগণের নিকটে যাইয়া আপনাদের দেহ শ্বজন-সম্পদের 
সহিত অর্পণ করিলেন। এমন কি দিল্লীর বাদশাহ আকবর, কুতৃহল 
তৃপ্তির নিমিত্ব, রূপ সনাতনকে দর্শন করিতে আগিলেন। যখন 
সনাতনের সম্মুখে আকবর জোড়করে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন 
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গোস্বামীর বড় বিপদ হইল। বাদসাইকে নিবারণ করেন এমন সাধ্য 
নাই। যমুনার তীরে বৃক্ষতলায় একক উপবিষ্ট আছেন, বাদশাহ আপিলে 
মন্তক নত করিলেন, যেহেতু উদাসীনের রাজদর্শন নিষেধ ! কিন্তু আবার 
বিনয় করিতে লাগিলেন। আকবক মহাশয় লোক, তাহার সম্বন্ধ 
“রাজদর্শন যে নিষেধ* এ কেবল শাসন বাকা বই নয়, ইহ] বুঝিয়া সনাতন 
অগতা] কথা কহিলেন । যাত্রীকালীন আকবর বলিলেন, «গোসাঞ্ি, 
আমি আপনাকে কিছু সাহাহা করিতে চাই ।» সনাতন কাতর হই? 
বলিলেন যে, তিনি উদাসীন, তাহার লইবার কিছুই নাই। কিন্তু 
আকবর ছাড়েন না। 'তখন ( যথা ভক্তমাল গ্রন্থে) 
একান্ত যগ্যপি রাঁজা পুনঃ পুনঃ কহে । তবে সনাতন ফিছু ভর্গি করি চাহে ॥ 
“ওই যে ষমুনা'তীরে আমার আশ্রয়। ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল্প স্থল হয় 
এই স্থানটুকু মোরে বান্ধাইয়া দেহ। তন স্থানে মুঞ্ডি আর কিছু নাহি চাহ ॥ 

আকবর তখনই স্বীকা'ৰব করিলেন। তিনি আপনার ভঁত,গণকে 
' কিকি করিতে হইবে তাহা আজ্ঞা করিলেন। এমন সময় বাঁদসাহের 
বাহাদৃষ্টি গেল, এবং নধনে আধ্যাত্বক জগতের উদয় হইল। তখন” 
«দেখে নানা মণিমুক্তা পরম রতন। মনোহর অলৌকিক পরম মোহন ॥ 
শোভ। দেখি রাজা তবে বিহ্বল হইল ।* আকবর দেখিলেন যে, যমুনাকুল 
অমূলা রত্বে থচিত। তখন চেতন পাইরা জোড্হতে সনাতনকে 
বলিতেছেন,--*এবে বুঝিলাম তুমি এই হ্রিজগতে মহা আঢ্য, ধনিগণ 
নাই তোমা হ'তে |” 

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর পিতার মৃত্ার পর নিংহাসনে বিয়া 
এক্কখানি গ্রস্থ লেখেন। গ্রস্থখানি গভর্ণমেন্ট কর্তুক ইংরাজীতে অন্চবাদিত 
হইয়াছে, হ্ৃতরাং উহা প্রামাণিক । এ গ্রন্থে তিনি আপনার জীবন- 
কাহিনী লিধিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় ষে, জাহাঙ্গীর একজন 


সনাতন ও আকবর ১৯৯ 


হিদ্দু-বিদ্বেধী গৌড়া-মূসলমান ছিলেন। তিনি আপন গ্রস্থে কি 
বলিতেছেন শুস্কন। 

তিনি শ্রবণ করিলেন ষে, বুন্দাবনে একজন গোস্বামী আছেন, স্ডিনি 
যখন পূজ। করেন তখন মোহর-বৃট্টি হয়। অবশ্য ঈ কাহিনী শুনিয়া 
সমাট হাগ্ত করিলেন। কিন্তু পৰে এই কথা বছুজনের মুগে শুনিলেন। 
শেষে কৌতুহল তৃপ্তির নিমিত্ত প্রকৃতই গোস্বামীকে দশন কবিতে 
গেলেন। মোঁহর-বুষ্টি হয় আরতির সময়। সেই সমম পাতসাহ মন্দিরের 
বাহিরে নিজজন সহ ্াড়াইলেন। য়েখেন গেসাঞ্ী তাহাকে লঙ্গা 
ন! করির। আরতি করিতেছেন, আর শতশত ভক্ত মন্দিরের বাহিরে 
ভক্তিপূর্বক দর্শন করিতেছেন। আরতি অন্তে প্ররুতই মোচর-বৃষ্টি 
হইতে লাগিল। ভখন গোপাঞ্া উহা ভক্তদের নিকট বিঙরণ কিতে 
দিলেন, আর উহার কতক পাঙ্পাহকে দিতে ইন্গত করিলেন। 
প।তপাহ ইহা স্ব5ক্ষে দেখিয়া ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিলেন। এমন 
সমর তাহায় মনে উদয় হইল যে, ভিনিপ্রণাম ন। করিয়া সেস্থান ত্যাগ 
করিয়া ভাল করেন নাই। ইহাতে ভীত হ্ইগা যেমন প্রত্যাগমন 
করিবেন অমনি গোসাঞ্ীর লোক আলিয়া তীহাকে বলিলেন যে, 
"তিনি যে প্রনাম না করিয়া যাইতেছিলেন, আব তাহাতে তিনি 
আপনাকে অপরাধী ভাবিতেছিলেন, ইহ গোম্বামাঠাকুবের গোচর 
হই়াছে। গোস্ব'মী বলিয়াছেন যে, আর ভীহার আসিতে হইবে না। 
তিনি যে মনে মনে অনুতপ্ত হইয়াছেন, ইহাতেই মে অপরাপ ক্ষালন 
হইরাছে। পাতসাহ তখন বলিতেছেন যে, *গাপাঞ যাহা দেখিলাম 
তাহাতে বুঝিলাম তিনি ভগবানের ভক্ত, সেই নিমিত্ত তাহার ধনের 
অভাব নাই, আর তিনি অন্তর্ধ্যামী ।৮ তখন পাতসাহ বুঝিলেন ষে, 
প্রীভগবান কেবল তঁদ্রে নন। তিনি তীহারি, ধিনি ত্বীহার ভক্ত । 


২৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অতএব গোস্বামীদের পরিণামে এরূপ খ্যাতি হয় যে, হিন্দুধন্ম-বিদ্বেষী 
মূনলমান সম্রাট পর্যন্ত তাহাদের চরণে শরণ লইয়াছিলেন। পূর্বে 
বলিয়াছি যে, ছু একটি করিয়া! ভক্ত ও সাধু কেহ বা বহু চেলাকি 
বহুজন সহ আদিতে লাগিপ্পেন। এই-সকল লোকের থাকিবার নিমিত্ত 
কুটিরের প্ররোজন, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল পরিষ্বতি হইতেছিল। 
তাহার পর ছুই একটি করিয়া মন্দির হইতে লাগিল। ক্রমে ধনী লোকে 
বড় বড় মন্দির স্থাপন করিতে লাগিলেন । পরিশেষে বৃন্দাবন একটি প্রকাণ্ড 
সহর হইয়া উঠিল। এ সমস্ত করিলেন কে? না, ছুই চারিটা কস্থা- 
করঙ্গধারী গৌরাঙ্গ-ভক্ত। তাহারা কি জঙ্গল কাটিতেন? না। 
তাহারা কি নিজ হস্তে কোন কার্ধা করিতেন? না তাহার! কি ধন 
দ্বারা মন্ুষ্া বশ করিতেন? না,তীহাদেব কপর্দকও ছিল না। 
তাহাদের কি নিজজন কেহ ছিল? নাঁশ্রাহারা উদাসীন। তবে 
কোন্‌ শক্তিতে তাহারা জঙ্গল কাটিয়া প্রকাণ্ড নগর করিলেন, আর সে 
স্থান সুন্দর প্রকাণ্ড মন্দির ও অট্রালিক। ঘার। শোঁতত করিলেন? 
তাহাদের শক্তি কেবল প্রত্তর রূপা । সেই প্রভু কোথা? তিনি তখন 
তিন মালের পথ বে, কেবল কৃ কৃষ্ণ করিয়া রোদন করিতেছেন । 

রঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে কিছু আরাম লইয়! গেলেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, 
স্থক%, ভাবুক, প্রেষে পাগল। যিনি তাহার ভাগবত-পাঠ শ্রবণ 
করিতেন, তিনিই আনন্দে উন্মত্ত হইতেন। অনেক লোকে তাহার 
চরণাশ্রয় করিলেন। তাহার মধ্যে একজন শ্রীরুষ্দাস কবিরাজ 
গোস্বামী । পূর্বে বলিয়াছি, রঘূনাথ ভট্টের ছুইটি প্রধান কীত্তি আছ, 
তাহার মদো একটি কুষ্ণদাস কবিরাজ ।* অনেকের যনে বিশ্বীম, 


* কবিরাজ গোস্বামী তাহার গ্রন্থের ভনিতাঁয় লিখিয়াছেন £-- 
শ্রীকূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। ঠৈত্ন্ চরিতাম্বত কহে কৃষ্দাস। 


রঘুনাথ ভট্টের দুইটা কীত্তি ২৬১ 


'আমাদেরও ছিল, যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গুরু বঘুনাঁথ দাল। কিন্ত 
একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিলাম, প্রহথ হইতে রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ 
ভট হইতে রুষ্ণদাঁপ ও কৃষ্দাস হইতে মুকুন্দদাদ। তাহার আর একটি 
কীন্তি গোবিন্দদেবের মন্দির । কুষ্দাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, 
লে অমূল্য ধন। গোবিন্দদেবের মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রধান। কৃষ্ণদাল কবিরাজ রঘুনাথ ভব বর্ণনা এইন্ধপ করিয়াছেন £-- 

রূপ গোলা'ঞ্ীর সভায় করে ভাগবত পঠন। 

ভাগবত পড়িতে প্রেমে এলায় তার মন || 

অশ্র কম্প গদগদ প্রহর কৃপাতে ॥ 

নেত্র রোধ করে বাপ না পারে পড়িতে ॥ 

পিকম্বর-ক তাতে রাগের বিভাগ । 

এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চাবি রাগ ॥ 

কুষ্কের সৌন্দর্য মাধুধা যবে পড়ে শুনে । 

প্রেমেতে বিহ্বল হয় কিছু ন'হি জানে || 

গোবিন্দচরণে কৈল আহ্মসমর্পণ | 

গোবিন্দচবণারবুন্দ যার প্রাণধন ॥ 

নিক শিষ্বে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল। 

বংশী মকর কুগুলাদি ভূষণ করি দিল || 

গ্রাম্যবার্তা নাহি শুনে না জিহ্বায়। 

কুষ্ণকথা পুক্তাদিতে অষ্টপ্রহর যায়া। 

রঘুনাথের এ শিষ্ুুটী কে? ইনি রাজ! মানসিংহ, যে মান সংহ 

বাঙ্গাল। ও বিশ্বার জর করেন এবং যিনি আকবরের সর্ববপ্রধান কণ্মগরী 
ছিলেন। তাহার ন্তায় পদস্থ, কি হিন্দু কি মুসলমান, আর কেহ 
ছিলেন না। 


২২ শ্ীঅচ্য় নমাই-চরিত 


গোম্বামিগণের মহিমা আমি কি বর্ণনা করিব । ধাহারা স্বচক্ষে দশন 
করিয়া তাহাদের কথ! বর্ণনা করিয়াছেন তীহারাই করুন। শিল্পলিণিত 
এই প্রাণীন পদ কয়েকটা পাঠ করিলে পাঠক মহাশর কতক বুঝিতে 
পারিবেন ধে, তাহারা কি প্রকাণ্ড বু, ছিলেন। এ সমুলয় পদকর্তী, 
গোন্বামিগণ সম্বন্ধে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়াহেন। 
«রূপের টববাগাকালে, সনাতন বন্দিশালে, বিষাঁদ ভাবয়ে মনে মনে । 
*কূপেবে করুণ। করি, ত্রাণ কৈলা গৌরহরি, মো অপমে না কৈলা স্মবণে || 
মোর কম্মদোষ-ফাদে, হাতে পায়ে গলে বেন্ধে, বাঁখিয়াছ কারাগারে ফেলি। 
আপনি করুণ পাশে, দৃঢ় করি ধরি কেশে, চরণ নিকটে লহ তুলি ॥ 
পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল, সম্মুখে পাতিল ব্যাধ বাণ। 
কাঁতবে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিবম পাকে, এইবার কর পরিত্রাণ ॥ 
জগাই মাধাই হেলে, বাস্থদেব অজামিলে, অনারাঁনে করিলা উদ্ধার । 
এ ছু খ-সমুদ্র ঘোরে, নিম্তার করহ মে'বে, তোমা বিনা নাহি হেন আর 1? 
হেন কালে এক জনে, অলখিতে সনা তনে, পত্রী দিল রূপের লিখন। 
এ রাপাবলভ দাঁসে, মনে ঠহল শাশ্বাসে, পুতী গড়ি করিলা গোপন ॥। 


শ্রীরূপের খড় ভাই, সনাতন গোসাঞ্ী, পাতশার উজীব্র হৈযা ছিল! ! 
শ্রীরূপের পত্রী পাঞ! বন্দী হতে পলাইথা, কাশীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটিলা ॥ 
ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, হাতে নথ মাথে চুলি, নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে। 
দুই গুক্ছ তণ কবি, এক গুচ্ছ দন্তে ধরি, পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে ॥| 
দরবেশ রূপ দেখি, প্রহর মল অব খি, বাহু পসারিয়া আইদে ধাঞ! | 
সনাতনে করি কোলে,কাতরে গোলাঞী বলে,«মে। অধমে স্পর্শকি লাগিয়]। 
অল্পৃণ্ঠ পামর দীন, ছুরাগার মতি হীন, নীট সক নীচ ব্যধহার। 

এ হেন পামব জন, স্পর্শ প্রহধ কি কাবণে যোগ নহি ততামা স্পশিবার ॥” 


প্রাপীন পদ ২৯৩, 


ভোট কম্বল দেখি গায়, প্রভূ পুন, পুনঃ চায়, লজ্জিত হইল ননাতন। 
গোঁড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছেঁড়া এক কান্থ লৈরা, প্রন স্থানে পুন আগমন । 
গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধাকৃষ্ণ নাম মাধুরী, শিক্ষা করাইলা সনানে | 
প্রভু কহে রূপ সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে, প্র আজ্ঞার করিলা গমনে ॥ 
কনু কান্দে কু হাসে, ক প্রেমানন্দে ভাসে, ক ভিক্ষা, কু উপবাস ৮ 
ছেঁড়া কাথা নেড়া মাথা, মূখে কৃষ্ণগুণ গাথা, পবিদান ছেড়া বহিববাস ॥ 
গিয়। গোসাঞ্ী সনাতন, প্রকেশ্লা বুন্দাবন, রূপ সঙ্গে হইল মিলন । 

ঘম্ম অশ্রু নেত্রে পছে, সনাতনের পদে পরে, কহে কপ গদ্গদ্‌ বচন | 
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কে দূ সনাতন, 5; নাথ হা নাথ লি ডাকে । 
ব্রজপুরের ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে, এইঞ্চপে কত দিন থাকে | 
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুে, ভিক্ষা করি পুঙ্ে পুজে, ফল মূল করছে ভক্ষণ : 
উচ্চৈ স্বরে আর্তনাদে, রাধারুঞ্ক বলি কাদে, এইরূপে থাকে কতদিন ॥| 
কতপ্িন অগ্তশ্মনা, ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা, চাখিদণ্ড নিছা বৃক্ষতলে। 

স্বপ্পে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নাম গানে সদা থাকে, অনপর নাহি এক তিলে ।) 
কখন বনের শাক, অলবণে করি পাক, মুখে দেন দণ এক গ্রান। 

ছড়ি ভোগ বিলাস, তরুতলে কৈল! বাল; এক হই দিন উপবাস ॥ 
সক্মবন্্ বাজে গায়, ধূলায় ধূসর কায়, কণ্টকে বাজয়ে ক পাশ। 

এ রাধাবল্পভ দাস, বড মনে অভিলাষ, কবে হব তার দাপের দাস ।। 

ভয় সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ ।  যোদুনু প্রেম ভকতি রসকুপ ॥ 


রাঁবাকঞ্চ ভজনক লাগি। শীনুন্দাবন ধামে বৈরাগী ॥। 
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ। মিলল নকল ভকভগণ সাথ ॥ 

সবে মিলি প্রেম ভকতি পরচারি । যুগল ভজন ধন জগতে বিথারি : 
অন্ুখণ গৌরচন্দ্র গুণগাণ । ভরল প্রেমে ওর নাহি পান ॥ 


কিছ" না হেরিয়ে এছে উদাস । মনে হয় সতভ চরণে কর আশ ৯ 


“8৬৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-্চরিত 


জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞা। 

রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণে, দ্িবাশিশি নাহে জানে, তুলন! দিবার নাহি ঠাঞ্রি প্র 
চৈতন্ডের প্রেমপাত্র, তপন মিশ্রের পুত্র, বারাণসী ছিল যার বাস। 
নিজগৃহে গৌরচন্ত্রে, পাইয়া পরমানন্দে, চরণ সেবিল! দুই মাস ॥ 
শ্রীচৈতন্ত নাম জপি, কত দিন গৃহে থাঁকি, করিলেন পিতার মেবনে। 

তার অপ্রকট হৈলে, আমি পুন নীলাচলে, রহিলেন প্রভুর চরণে ॥ 
মহাপ্রভু কপ! করি, নিজ শক্তি সঞ্চারি, পাঠাইয়' দিলা বৃন্দাবন । 

প্রভুর শিক্ষা হৃদি গণি, আসি বৃন্দাবন ভূমি, মিপিলেন রূপ সনাতন ॥ 

ছুই গৌসাঞী তারে পাঞ্গ, পরম আনন্দ হৈয়া, রাধারুষ্-প্রেমরসে ভাসে । 
অশ্রু পুলক কম্প, নান। ভাবাবেশে অঙ্গ, সদা কৃষ্ণ কথার উল্লাসে ॥ 

সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনাপুলিনে রঙ্গে, একত্র হই? প্রেমন্খে ॥ 
শ্রীভাগবত-কথা, অমৃত সমান-গাথা, নিরবধি শুনে যার মুখে ॥ 

পরম বৈরাগ্য-সীমা, সুনিশ্মল কৃষ্চপ্রেমা, স্থম্বর অমৃতময় বাণী। 

পশু পক্ষী পুলকিত, ধার মুখে কথামৃত, শুনতে পাষাণ হয় পানী ॥ 
শ্রব্ধপ, শ্রীসনাতন, সর্ববারাধ্য ছুই জন, গোপাল ভট্ট রখুনা৭। 

এ রাধাঁপল্লভ বোলে, পুডিল বিষম ভোলে, রুপা করি কর আত্মসাঁথ ॥। 

শ্রীচৈতন্ত কৃপা ঠৈতে, রঘুনাথ দাস চিতে, পরম বৈরাঁগা উপজিলা। 

দার] গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ/ অধিপদ, মল প্রায় নকল ত্যজিল]।1 

পুবম্চধ্য কৃষ্ণ-নামে, গেলা শ্রীপূরুধোত্তযে গৌরাঙ্গের পদ্যুগ সেবে। 

এ্ঠ মনে অভিলাষ, পুনঃ রঘুনাথ দাস, নয়ন গোঁচর কবে হবে ।| 

গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া রাধাক্ণ নাম দিয়া, গোবদ্ধন শিল। গুপ্কাহারে। 
বজবনে গোবদ্ধনে, শ্ীরাধিকার শ্রীচরণে সমর্পণ করিল তাহারে ॥ 
'€টতৃন্তের অগোচরে, নিজ কেশ ছিড়ি করে, বিরহে আকুল ব্রজে গেল৷ 
পদেই ত্যাগ করি মনে, গেল গিরি গাবধ্থনে ছুই গৌসাঞা তাহারে দেখিলা ॥ 


প্রাসীন পদ ্ঞগ্া 


ধরি রূপ সনাতিন, রাখিল! তাঁর জীবন, দেহতাগ করিতে না দিলা। 

ছুই গোঁসাঞীর আজ্ঞা পাঞা, রাধাঁকুগ্ড তটে গিয়া, বাসকরিনিমকরিল! ॥।। 
ছেড়া কম্বল পরিধান, বনফল গব্য খান, অন্ন আদি ন। করে মাহার। 
তিন সন্ধা। স্নান করি, স্মবণ কীর্তন করি, রাধা-পদ ভজন ধাশাব || 
ছাঁপণন্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষণ গুণ-গানে, স্মরণেতে সদাই গেডায়। 
চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্লে রাধাকৃষ্ণ দেখে, এক তিল ব্)গ নাহি যায় ||. 
গৌরাঙ্গের পদাশ্ব জে, রাখে মনোতৃঙ্গরাজে, স্ববপেরে সদাই বোযায়। 
অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে, ভর্টঘুগ প্রি মহাশয় ॥ 
শ্বীবূপের গণ যত, তাঁর পদে আশ্রিত, অত্যান্ত বাৎসল্য ধার জীবে । 

সেই আর্তনাদ করি, কাঁদে বলে হরি হরি, প্রভুর করুণা হবে কবে !। 
*হে রাধার বল্লভ, গাদ্ধব্বিকা বাক্ধব, রাধিকা-রমণ রাধানাথ ॥ 

হে বুন্দাবনেশ্বর, হাহা কৃষ্ণ দামোদর, কৃপা কি কর আত্মসাথ ॥ 

প্রীৰপ শ্রীসনাতন, যবে হৈল অদর্শন, অন্ধ হেল এ ছুই নয়ন! 

বুথা আখি কীহ1 দেখি, বুথ গ্রাণ দেহে রাখি, এত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ 
শ্রীচৈতন্ত শটীস্ৃত, ভার গণ হয় যত, অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম। 

গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষব দল, সবারে করয়ে পরণাম ॥ 
রাধাকৃঞ্ণ বিয়োগে, ছাড়িল নকল ভোগে, শুথরুধ অন্নমাত্র সার । 
প্রীগৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে, ফুল গবা করিল আহার ।) 
সনাতনের অদর্শনে, তাহ! ছাড়ি সেই দিনে, কেবল কররে জলপান । 
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে, রাধাকৃফ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥ 
প্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি তাহার গণে, বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাদে । 
ক-কথ। আলাপন, না শুনিয়! শ্রবণ, উচ্চৈ-্থরে ডাকে আর্তনাদে || 
হাহা রাধা কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা, কপ। করি দেহ দরশন ॥ 
হ। ঠৈতন্ত মহাপ্রতু, হা স্বরূপ মোর প্রত, হাহা প্রস্থ কূপ সনাতন || 


৯৬ শ্রীঅযিয়নিমাই-চরিত 


কান্দে গোস'ডী রান্সিদিনে, পুড়ি যায় ত্থ মনে, অঙ্গ ধূলায় ধুসর। 

চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনার দেহ ভার, বিরহে হইল জর জর ॥ 
রাধাণ্ড তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি, মুখে বাকা না হয় স্ফ্রণ। 
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেমে অশ্রু নেত্রে পড়ে, মনে কঙ্ করয়ে শ্মরণ !। 
সেই রথুনাথ দাস, পুবাহ মনো আশ, এহ মোর বড় আছে সাধ। 

এ রাধাব£ভ দাস, মনে বড় অভিলাষ, প্রশ্ন মোরে কর পরসাদ ॥ 


অষ্টম অধ্যায় 


পানিহাটা গ্রামে রাববের বাস । তিনি ধনবান্‌ ব্যক্তি, প্রহর একাস্ত 
ভক্ত। শ্রীনিতাই যখন গৌড়ে ধশ্মপ্রচার করিতে আরস্ত করেন, তখন 
তাহার বাটাতেই প্রথমে অড্ড। করেন। যখন নিত্যানন্দ সে স্থান 
মাতাইয়] তুলিলেন, তখন রধুনাথ দাস বাটীতে আছেন। তাহার পিতা 
স্তাহাকে কোথাও যাইতে দেন না, কিন্ত তিনি অনেক মিনতি করিয়া 
পিতার নিকট বিদায় লইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে দর্শন মানসে পাণিহাটি 
আসিলেন। নিতাই তাহাকে বড আদর করিলেন; পরে বলিলেন, 
করঘুনাথ, তুমি ধনী, আমাকে ও আমার ক্ষুধিত ভক্তগণকে একবার 
উদরপৃত্তি করিয়! ভৌজন করাও ।* এই আজ্ঞা পাইয়া রঘুনাথ আহলাদে 
পুলকিত হইলেন, ও মহা উদ্যোগ করিতে লাগিছেন। তখন দেশময় 
এএ কথা প্রচার হইল ও পাণিহাটীতে যেন কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইল 
সবারই নিয়ন্ত্রণ, যিনি আসিবেন, তিনি প্রসার্দ পাইবেন । যিনি যাহা 
আ'নিবেন, তাহাই ক্রয় কর। হইবে। এই কথা প্রচার হওয়ায় চিপ্টিক, 
দধি, খই, মিষ্টান্ন, আত্ম, কাটাল, ঠাপাকল। গ্রভৃতি ভারে ভারে আিতে 


রাধব হু ঙ্খ 


লাগিল। আষাঢ় মাস আরম, এ্ুতরাং ফলের কোন অভাব নাই। 
যে স্থানে মহোৎসব হইবে, সে স্থানটি অতি মনোহর : গঙ্গার ধারে 
বটবৃক্ষচ্ছায়ায় ভক্তগণ বসিলেন। ধিনি যাহা বিক্রয় করিতে আনিতেছেন, 
তাহাই ক্রয় করিয়া দ্বারা তাহাকে হুঞজান হইতেছে । 

মধ্যস্থলে ছুইথানি পাতা পড়িল,--একখানি স্বয়ং মহাপ্র তুর জন, 
অপরখানি নিতাইয়ের নিমিত্ত । মহাপ্রত় ফদিও তখন নীলাচলে, কিন্ত 
নিতাইয়েব আকধণে তিনি আমিলেন। তখন সহল্‌ সহআ্স লোকের 
সাক্ষাতে নিতাই মহাপ্রভ্ুকে অতি আদরের সহিত ভুপ্াইতে লাগিজেন। 
লোকে আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল্নে। রঘুনাথ কৃতকতাথ হইলেন। 
অন্নাপি লেই স্থানে প্রতি বৎমর চিড়া-মহোহৎমব হইয়া থাকে । 

রাঘবের বিধবা-ভগ্মী দময়ন্তী, অতি শ্রদ্ধা, পবিভ্রা ও মহাগ্রকুর ভক্ত। 
তাহার এক অধিকার ছিল, তিনি *বাঘবেব ঝালী* প্রস্থত করিতেন। 
মহাপ্রভু নীলাঃলে প্রকট, স্থৃতরাং হৃদয়ে তাহাকে পুজা কবিয়া ভক্তগণের 
তৃপ্তি হইত না। তাই নীলাচলের ভক্তগণ প্রন্থকে নিমন্ত্রণ কবেন, আর 
দুরের ভক্তগণ ভোগের দ্রবা সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া য'ন। কেবল 
শটা আর বিষুপ্রয়া ষে এইকপ ভোগ. পাঠান তাহা নয়, ভক্তম'ত্রেই 
পাঠাইয়া থাকেন কিন্তু দময়স্তীর সের! অন্য প্রকার। প্রন সারা 
বৎসর ভোগ কবিবেন, এইবপ দ্রবা তিনি গ্রস্ত করেন। ইহা করিতে 
বিশ্তুর কারিগরির প্রয়োজন । যেহেতু আহারীয় বস্ক মাত্রেই অতি সমর 
পচিয়া যায়। তাই তিনি এইরূপ সনুদায় প্রস্থত করেন যাহ! সত্বর 
নষ্ট ন. হয়, কি পাকের গুণে এক বৎসর উত্তম অবস্থায় থাকে। এই 
সমূদায় স্থারী স্বাছু দ্রব্য দিয়া ঝালী সাজন হয়। তাহার পরে তাহাতে 
মোহর মারা হয়, এবং উহা মকরধবজ করের হস্তে ন্যাস্ত করা হয়। যখন 
ষখন ভক্তাণ নীলাগলে গমন করেন, সেই সঙ্গে তিশিও গমন করেন | 


২+৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ঝালী মুটিরাগণের মাথায় থাকে, আর মকরধ্বজ আপনার প্রাণ 
দিয়া উহা রক্ষা করেন। ইহাই প্রাঘবের ঝালী* বলিয়া প্রসিদ্ধ) 
শ্রীচবিতামুতে ঝালীর দ্রব্য এইকপে বর্ণনা করা হইয়াছে । যথা-_ 
আত্র-কাসন্দি আদা-কাদন্দি বাল-কাসন্দি আর । 
নে্,-আদা আম্রকলি বিবিধ প্রকার ॥ 
আমসী আত্রথণ্ড তৈলাদ্ব আমতা । যত্ব করি দিল গুণ্ডা পুরাণ শুকতা ॥ 
শ্ুকৃতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিতে। শুক্তায় যেন্ুখতাহা নহে পঞ্চামুতে ॥ 
ভাবগ্রাহী মহাপ্র নু স্েহমাত্র লয়।  শুক্তাপাতা কাসন্দিতে মহান্থখ হয় ॥ 
ধনিয়! মৌরীর তওুল গুড করিয়া। লাড়ু বাদ্ধিয়াছে চিনি পাক কিয়া ॥ 
শুঠীখণ্ড লাড়ু আর আমপিত-হর | পৃথক পৃথক বাদ্ধি বস্্রের কুথলী ভিতর ॥। 
কলিশুন্ি কলিচূর্ণ কলিখণ্ড আর । কত নাম লব, আর শত..গ্রকার আচার ॥ 
নারিকেল খণ্ড আর লাড়ু গঙ্াজল। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল 
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার। অমুতকর্পূর আদি অনেক প্রকার । 
শালিকাচুটি ধান্তের আতপচিড়া করি । নৃতন বস্ত্রের বড় কুথলীতে ভরি ॥ 
কতক চিড়া হুড়ুম করি খ্বৃতেতে ভাজিয়া। চিনিপাকে লাড়ু কৈলা 
কপ্পুরাদি দিয়া ॥ 
শালিতঙুল-ভাঁজা চূর্ণ করিয়া। ম্বতসিত্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়! ॥ 
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস। চর্ণ দিয়৷ লাড়ু কৈল পরম সুবাস ॥ 
শালিধান্তের থে ঘ্বতেতে ভাজিয়]। চিনিপাকে উথড়া ঠৈল কর্পূরাদি দিয়]।। 
ফুটকলাই চূর্ণ করি স্বৃতে ভাজাইল। চিনি ব্পূর দিয়া তায় লাড়ু কল । 
কহিতে না জানি নায এজন্সে যাহার এছে নানা ভঙ্গা্রব্য সহস্র প্রকার ॥ 
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দমযস্তী। ছুহার প্রভুতে সহ পরম ভকতি ॥ 
গঙ্গার মৃত্তিকা আনি বন্বেতে ছাকিয়।। পাঁপড়ি করিয়া নিল গদ্ধদ্রব্য দির11) 
পাতল মৃতপাজ্রে সোন্দাইয়৷ দিল ভরি। আর দববস্ধ ভরে বস্ত্র কৃখলী ।) 


প্রভুর বিশ্বভর মুন ২৭৯ 


জীবের বড় সাধ প্রীভগবানকে সেবা করেন, আর তাহাদের মেই 
সাধ মিটাইবার নিমিত্ত প্রীভগবানের মায়া অবলছছন করিতে হয়। যদি 
শ্রীভগবান পূর্ন হইয়া, বসিয়া! থাকেন, তবে আর জীব তাহাকে সেব! 
করিতে পারে না। তাই সকলের ইচ্ছা! প্রভুকে খাওয়াইবেন। রাখব 
ষে ঝালী সাজাইয়া পাঠাইতেন, তাহা সারা বৎসরের নিমিত্ত রাখা হইত । 
কিন্তু অন্যান্ত ভক্তগণও এরূপ প্রভুকে উপহার দিতেন । শচী-বিষুপ্রিয়া, 
মালিনী এবং বন্ছতর ভক্তগণ প্রস্তর নিমিত্ত যে উপহার দিতেন, তাহ! 
গোবিন্দের হাতে রাখা হইত । «গোবিন্দ, প্রস্থুকে দিও» সকলেধই এই 
কথা। গোবিন্দ বলেন, «আঁচ্ছা*। কিন্তু প্রভৃকে এ সমুদায় তুপ্জান 
কঠিন ব্যাপার । প্রথমতঃ এ যে সাতশত ভক্ত প্রদত্ত উপহার, ইহা 
একত্র করিলে প্রকাণ্ড একটি যজ্ঞ হয়। তার পৰে, ভক্তগণ নীলাচলে 
আপিলে প্রত্যহ মহোৎসব হয়। প্রভুর কোন কোন দিন বন্ুবার নিমন্ত্রণে 
যাইতে হয় । নুত্রাং তাহার ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য আস্বাদনের লময় থাকে 
না। সকল ভক্তই জিজ্ঞাসা করেন, *গোবিন্দ, প্রস্ুকে দিয়াছ 1» 
গোবিন্দ উত্তরে বলেন) «না, পারি নাই, অপেক্ষা কর।”* এইরূপ প্রত্যহ 
শত শত ভক্ত আপিতেছেন এবং জিজ্ঞানা করিতেছেন, *গোবিদ্দ, 
আমার দ্রবা দিয়াছিলে /* গোবিন্দ বলিতেছেন, «না স্থবিধা পাই 
নাই।» ভক্ত মাত্রেই গোবিন্দকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, »গোবিদ্দ, 
অবশ্তট অবশ্ট আমার দ্রবা অগ্রে দিও। গোবিন্দ করেন কি, বলেন 
«আচ্ছা ৯। 

এইরপ প্রত্াহ প্রাতে শত শত ভক্ত গোবিন্দের নিকট আগমন 
করেন। ভক্ত আসনিতেছেন দেখিলে গোবিন্দের মুখ শুকাইয়া ঘায়। 
পলাইতে পারিলে পলাইতেন, কিন্ত তাহার হববিধা নাই। প্রন্ুর নিকট 
সর্বদা থাকিতে হয়। পরিশেষে গোবিন্দ প্রভুর শরণ লইলেন। 


১৪ 


২১৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বলিলেন, «প্রভে। ! দাঁসকে রক্ষা কর ।* প্রভু বলিলেন, *ক? তোমার 
আবার ছুংখ কি?” গোবিন্দ বলিলেন, *পকলে উপহার দিছেন, 
সকলের ইচ্ছ! তুমি আম্বাদ কর। আমি তোমাকে তৃঞ্ইেতে পারি না। 
সকলে প্রতাহ আইসেন, আয়া আমাকে মিনতি করেন। যখন শুনেন 
যে আমার দ্বার! তাহাদের কার্ধ্য হয় নাই, তখন আমার মাথা খান ।» 

গ্রন্ব হাস্য করিয়া বলিলেন, «এই কথা? কে কি উপহার 
আনিয়াছেন লইয়া আইস। এই কথা বলিয়! প্রত বিশ্বস্তর মৃণ্তি ধারণ 
করিয়া জলযোগে বসিলেন। গোবিন্দ এক-একজনের দ্রব্য আনিতেছে 
আর বলিতেছেন, «ইহা মা জননীর *। প্রত হাত পাতিয়া বলিলেন 
“পাও” । ভোজন করিয়া প্রভু আবার হাত পাতিতেছেন। গোবিন্দ 
বলিতেছেন, *ইহ1 শ্রীবাসের* । এইরূপে গোবিন্দ এক-একজন ভক্তের 
দ্রবা প্রভুর হাতে দিতেছেন, এবং কাহার দ্রব্য তাহা বলিতেছেন, 
আর প্রত আহার করিতেছেন । এইরূপে অল্পক্ষণের মধো এক যজ্ঞের 
উপযুক্ত সমুদায় সামগ্রী প্রন আহার করিলেন; করিয়া বলিতেছেন, 
«আর আছে* ? তখন গোবিন্দ বলিলেন, *্রাঘবের ঝালী” ছাড়া আর 
কিছু নাই ।* প্রভূ বলিলেন, “তাহা অগ্য থাকুক ।* পূর্বের বলিগ্নাছছি, 
ভগবানের কাঁচ-কাচ সহজ নহে, মন্ুষ্যে পারে না। 

শিবানন্দ সেন, কাঞ্চনপাড়ায় বাড়ী, প্রত্ুর বড় প্রিয়ভক্ত । যাহারা 
গ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে ফান, তাহাদের পাথেয়ংদি দিয়া তিনি 
সঙ্গে লইয়া যান,-_-এমন কি, কুকুর পর্যাস্ত । প্রকৃতই একটি কুকুর যারি- 
গণের সঙ্গে চলিয়াছেন। কাজেই এই জদ্মে কুক্ধুব হইলেও, তিনি ভক্তির 
পান্জ। শিবানন্দ প্রতাহ সেই কুকুরকে ডাকিয়া আহার দেন। পথে এক 
নাবিক কুকুরকে পার করিতে অন্বীকার করিল। শিবানন্দ অনুনয় বিনয় 
করিলেন, নাবিক শুনিল না । তখন তিনি দশ পণ কড়ি দিয়া কুকুংকে পার 
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কগিলেন। একদিন প্রভাতে শিবানন্দ কুকুরকে দেখিতে পাইলেন না। 
তখন সেবকের মুখে শুনিলেন যে, সে গত রজনীতে তাহাকে আহার 
দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। শিবাণন্দ দুঃখিত হইয়া কুকুর তল্লাস করিতে 
দশজন লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কুকুর পাওরা গেল না। শিবানন্দ 
উহাতে আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। এমন কি উপবাস করিয়া পড়িয়া 
থাকিলেন। ফল কথা, শিবানন্দ সেনের মনে বিশ্বাস যে, এই কুকুর 
সামান্ত বন্ত নহেন, কোন মহাজন হইবেন, নতুব। বাঙ্গলা তাগ করিয়া 
ভক্তগণের সঙ্গে প্রহর নিকট কেন যাইতেছেন। শিবানন্। সেন শান্ত 
হইযা স্নানাহার করিলেন, এবং তক্তগণ সহ নীলাচলে প্রহর ওখানে 
গমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ভক্তগণ একদিন প্রস্থুকে দশন 
করিতে গিয়া দেখিলেন যে, সেই কুকুর প্রহর অল্প দুরে বিয়া 
আছেন, আর প্রহর সহি ক্রীড়া করিতেছেন। সে কিরূপে 1 না গ্রহ 
নিক্গ হস্তে তাহাকে নারিকেল-শস্তখণ্ড ফেলিয়া দিতেছেন, আর শু্টুব 
তাহ! ভক্ষণ করিতেছেন । আবার প্রস্থ বলিতেছেন? “কষ বল) আর 
কুক্ধুর প্রকৃতই “কৃ” বলিতেছেন । শিবানন্দ সেন অমনি কুকুরকে 
প্রণাম করিয়। আপনার শত অপরাধ জানাইলেন। সেই দিন হইতে 
আর তাহাকে দেখ। গেল ন। 

্্ীকান্ত শিবানন্দের ভাগিনা । প্রহর নিকট একক গমন 
করিয়াছিলেন। প্রত তাহাকে ছুই মাস নিকটে রাখিয়। দিলেন । 
শিবাঁদনদ তাহার নিমমমত যাত্রী লইয়া নীলাচলে যাইতেছেন। এবার 
তাহার সঙ্গে স্ত্রী পুত্র ও অন্যান্য বৈষণব-গৃহিশীরাও আছেন। তাহার 
স্ত্রীকে কেন সঙ্গে লইলেন তাহার কারণ বলিতেছি। তিনি ৭৮ বৎসর 
পূর্বের প্রতুকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তখন প্রত শিবানন্দকে 
বলিয়াছিলেন যে, তোমার এবার একটি পুত্র হইবে, পরমানন্দপুরী। 
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গোঁপাঁঞীর নাষে তাহার নাম রাখিবে। তীহার স্ত্রী অস্ত-স্বত্বা ছিলেন । 
শিবানন্দ সেন বাড়ী ধাইয়া দেখিলেন তঁ'হার একটি পুত্র হইয়াছে । প্রভুর 
আজ্ঞাক্রমে এই পুত্রের নাম পরমানন্দ দাস রাখিলেন। 

শিবানন্দের বড় সাধ, পুত্রটিকে লইয়া গিয়া গ্রভৃকে দেখাইবেন | 
কিন্ত শিবানন্দ সেনের এই শেষ পুত্র। তাহার গর্ভধারিণী পুত্রটিকে অত 
দুরদেশে যাইতে দিতে চাহেন না কাজেই শিবানন্দ তাহার ঘ্বরণীকে 
সঙ্গে করিয়া, আর শিশু-পুত্রটিকে নিজে কোলে করিয়া, নীলাচলে 
প্রভুর দর্শন করিতে চলিলেন। পথে যাইতে স্থানে স্থানে ঘাটিতে দান 
দিতে হয়। একটি খাটিতে কয়টি ভক্ত গণিয়া শিবানন্দ সেন.তীাহাদিগকে 
ছাড়াইয়া ওপারে পাঠাইয়৷ দিলেন, আর আপনি ঘাটিতে দান বুঝিয়া 
দিতে জামিন স্বরূপ. রহিলেন। তাহার আমিতে বিলম্ব হওয়ায় 
ভক্তগণের বাসা হয় নাই। শ্রীনিত্যানন্দ ক্ষুধায় কাতর হইয়া! শিবানন্দ 
সেনের তিনটি পুত্রকে শাপ দিতেছেন, বলিতেছেন, যেমন শিব! 
আমাকে ক্ষুধায় ক্লেশ দিতেছে, তেমনি তাহার তিনটি ছেলে মরে যাক), 
কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, শিবার কোন অপরাধ নাই। অপরাধের 
মধ্যে শত শত ভক্তগণকে পালন করিয়া বাঙ্গলা দেশ হইতে পুরী 
নগরীরে লইয়া যান। ভাহার পর, ভক্তগণকে যে বাসা দিতে বিলম্ব 
হইয়াছে, তাহাতে তাহার দোষ লাই । ঘাটিরক্ছক তাহাকে ছাড়িয়। 
দেয় নাই। তিনি সকলকে ছাড়াইয়া, তাহার প্রাপ্য দিবার দিশিত্ত সেখানে 
ছিলেন। অতএব শিবার কোন দোষ নাই। যত অপরাধ সমুদয় 
আমার ঠাকুর নিতাইয়ের । তাহার পরে শুঙ্ভন। নিতাই শিবানন্দের 
তরণীকে শুনাইয়া তাহার পুত্রকে শাপিগ্াছেন। ঘরণী ইহাতে ভয় ও 
ছুঃখে অতি কাতর হুইয়াছেন। শিবানন্দ ফিরিয়া আপিলে তাহার পত্থী 
ভগ্ পাইয়া! কাদিয়া বলিলেন যে গোসাঞ্ী “ছিন পুত্র মঞ্চক' বলিয়া 
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শাপ দিয়াছেন। শিবানন্দ হালিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, *তুমি কাদ কেন? 
'আমার তিন পুত্র মরিবে মরুক, গোঁদাঞীর বালাই লইয়! মরিযা যা*ক।” 
ইহাই বলিয়া নিতাইয়ের নিট গেলেন। নিতাই শিবানন্দকে পাইয়া 
অমনি উঠিয়া এক লাঘি মারিলেন। শিবানন্দ লাখি খাইয়া আব কিছু 
না বলিয়া, শপ্র শীপ্ব বাসা করিয়া ঠাকুরকে সেখানে লইয়া গেলেন। 
সেখানে ম্নানাহার করিয়া সকলে শাস্ত হইলেন। 

তখন শিবানন্দ সেন গদগদ হইয়া নিতাইকে বলিতে লাগিলেন, 
«আজ আমাব দিন সুপ্রভাত । ভোমার চরণবেথু ব্রদ্ধার ছুলভডি ধন। 
আমি তাহা অনায়াসে পাইলাম । আজ আমার জন্ম সার্থক তইগ, দেহ 
পবিত্র হইল।৮* নিতানন্দ অগ্রে চঞ্চলতা করিয়াছেন, কিন্তু বাস! 
পাইয়াই একটু অন্থুতাপের উদয় হইয়াছে । তাহার পরে শিবানন্দ যখন 
আবার স্তব আরম্ভ করিলেন, তখন 'অভিমানশৃন্ত, অক্রোধ পবমানদ্দ। 
নিতাই নিজে উঠিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অবশ্য ঠাকুরের 
অন্থায়, কিন্তু অছ্বৈতের কি নিতাইয়ের ক্রোধ কেবল “হাদাময়” 
সকলেই জানে নিতাই মার খাইয়! দয়া করেন।» যে ঠাকুর মার 
খাইয়া দয়। করেন, তিনি অব্য মারিয়াও দয়! করেন। শিবানদ্দ 
তাহা জানিতেন, আর জানিরাই লাথি খাইয়া নিত্যানন্দের পায়ে ধরেন। 
কিন্ত শ্রীকাস্ত অল্পবয়স্ক। তাহার মাতৃল পিতৃসম্পকীর। বেশ 
গণামান্ত তিনি তিন শত ভক্তের সন্মুখে লাখি খাইলেন, ইহাতে 
প্রীকান্তের ক্রোধ হইল। তাই বলিলেন, *গোসাঞ্ী যাহাকে লাখি 
মারিলেন, তিনি সামান্ত লোক নহেন, ভিনিও মহাপ্রভুর একজন পারধদ। 
ঠাকুরালী করিবার বুঝি আর স্থান পাইলেন না? আমি যাই, প্র 
নিকট এ লমুদবাপ্ন কথা নিবেদন করিব» এই ভয় দেখাইয়া শ্রীকান্ত 
সমস্ত সঙ্গী ছাড়িয়া অগ্রবর্তী হইলেন। শশ্রীকাস্ত যাইয়া একেবারে প্রত 
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নিকট উপস্থিত হইলেন ও তীহাকে সাই্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। গোবিম্ট 
সেখানে দীড়াইয়া আছেন, বিরক্ত হইরা বলিতেছেন, «তুমি করকি? 
গায়ের পেটাঙ্গি না খুলিয়াই ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছ ?% কথা এই, অতি 
বড় গুরুজনকে প্রণাম করিবার আগেযেমন জুত! খুলিতে হয়, তেমনি' 
অক্ষরক্ষক বা পেটাঙ্গি খুলিতে হয়। 

প্রভু বলিলেন, «গোবিন্দ ! শ্রীকান্তকে কিছু বলিও না) মনে বড 
দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে । উহার যাহাতে সুখ হয় তাহাই কর।* এই 
কথা শুনিয়া শ্রীকান্ত বলিলেন যে, সর্ধজ্ব প্রভু তাহার মন কি দুঃখ 
তাহা বলিবার অগ্রে আপনিই অবগত হইয়াছেন। স্থতরাং তিনি যাহ 
বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছেন তাহা আর বলিলেন না। বিশেষতঃ 
অন্তরে যে একটু মলিনতা আসিয়াছিল প্রতুর দর্শনে তাহাও অস্তহিত 
হইয়াছে। প্রভু বলিতেছেন, শ্রীকান্ত, কে কে আসিতেছেন ?” 
শ্রীকাস্ত নাম বলিতেছেন । শ্রীঅছৈত প্রভুর নাম শুনিয়া! প্রত বলিতেছেন» 
«আচার্ধয কি এখানে তামাসা দেখিতে আসিতেছেন। এ কথা শুশিয়া 
সকলে চমকিত হইলেন। প্রতুর মুখে কর্কশ বাকা কেহ কখনও শুনিতে 
প'ম না। তাহার পরে শ্রীঅছৈত প্রভৃকে যত ভক্তি করেন, এমন 
আর কাহাকেও করেন না +_এমন কি, পুবী ভারতীকেও নহে। স্বরূপ 
প্রভৃতি ষাহার] উপস্থিত ছিলেন, এই কথা শুনিয়! ভাবিতে লাগিলেন ফে 
প্রন শ্রীঅদ্ৈত প্রভু সম্বন্ধে এরূপ কর্কশ কথা কেন বলিলেন। কিন্তু 
প্রভু আপনিই তাহাদের মনের তর্কের মীমাংসা করিলেন কারণ 
গ্রন্থ কর্কশ বাক্য বলিয্নাই আবার বলিতেছেন, *শ্রীকাস্ত, বলিতে পার 
আচারের এবার রাঁজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে না কি?” 
শ্রীকান্ত এ কথায় কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়। রহিলেন। গ্রাজণর 
নিকট কিছু গ্রাণ্তির আছে” প্রতৃর এই কথার তাৎপর্য ক্রমে বলিব ৯ 


পরমানন্ধ দাস ২১৫ 


শিবানন্দ সেন ইহার পরে পুত্রকে কোপে করিয়া শত শত ভক্তের 
সহিত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। প্রস্থ তাহার শত শত ভত্তগণ 
মহ তাহাদিগকে অগ্রবর্তী হইয়া লইতে অপিলেন। যখন ছুই কলে 
মিলিত হইল, তখন মহাঁকলরব উঠিল। পরমানন্দের খন বয়স সাত 
বংসর। তিনি শুনিয়াছেন যে, ভীগৌরাঙ্গ গ্রভ্ুকে দেখিতে যাইতেছেন। 
আবার পিতার কোলে থাকির়। শুরনলেন ষে, অগ্রে যাহারা আিতেছেন, 
তাহাদের মধ্যে প্রত আছেন। তখন তিনি বাগ্র হইয়া পিতাকে 
জিজ্ঞাসা বরিতেছেন, “বাবা, গৌরাঙ্গ কৈ? আমায় দেখাইয়া দাও। 
তাহাতে শিবানন্দ সেন কি উত্তর দিলেন, তাহা পরমানন্দ পরে তাহার 
+৮তন্চন্দ্রোদয় নাটকে" লিখেন । তাহার একটি শ্লোক এইরূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন £--- 
বিছু দ্বামছ্যুত্িরতিশয়োৎ্কন্তিরবেন্দর। 
ক্রীড়াগামী কনকপরিখডাঘিমোদ্দামবাছ: ॥ 
সিংহ্গ্রীবে! নবদিনকরগ্যোতবিচ্যো তিবালাঃ, 
শ্রীগৌরাঙ্গ: স্ফুরতি পুরতো বন্দাতাং বন্দাত্যাং ভোঃ ॥ 
ষখন পরমানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন; «বাবা গৌরাঙ্গ কই? তখন 
শিবানন্দ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখাইয়! ক্রোড়স্থিত পুত্রকে 
বলিতেছেন, «হে লালক, আমাদের গ্রতু কে, তাহা কি দেখাইরা দিতে 
হয়? এষে দোনার বরণ দীর্ঘ তেজোময় বস্থটি, ধাহার কমহনএন 
দিয়া অচিরত প্রেমধারা পড়িতেছে, উনিই শ্রীগৌরাঙগ । হে পুত্র, 
ইহাকে প্রণাম কর!» ইহ! বলিয়া কোল হইতে পুত্রকে নামাইলেন, 
ও পিতাপুত্রে দূর হইতে ভূমিলুষ্ঠিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম 
করিলেন। 
পুত্রটিকে লইয় শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে কিরূপে উপস্থিত করিবেন 


২১৬ শ্রীঅহিষ্ননিমাই-চরিত 


শিবানন্দ ইহাই ভাবিতেছেন। যেহেতু প্রভৃর বালায় সর্বদা! লোকে 
পূর্ণ। কয়েক দিন পরে একটি হ্থধোগ উপস্থিত হইল। যেখানে তিনি 
তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বাসা করিস্বাছিলেন, তাহার নিকট দিয়া এক 
দিবল প্রভূ তিনটি ভক্ত সহ যাইতেছিলে। শিবানন্দ চনে ও তাহার 
ঘরণী ইহা দেখিয়! অগ্রবর্তী হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। 
প্রণাম করিয়। শিবানন্দ করজোড়ে বলিলেন, «ভগবান! একবার 
দাসানুদাসের বাটিতে পদধূলি দিয়! যাইতে আজ্ঞা হয়।* ইহা শুনিয়া 
প্রভু তোমার যাহা অভিরুচি* বলিয়া ত্বীকার করিলেন। এখানে আর 
একাটি কথ! বলা কর্তবা। প্রত কখনও স্্ীলোকের মুখ দেখিতেন না 
কিন্তু ধাহাদের উপর বাৎসল্য ভাব, কি ধাহারা গুরুজন, এইপ স্ত্রীলোকের 
সহিত তিনি সেইরূপ বাবহার করিতেন না । শিবানন্দের পত্বীকে তিনি 
কন্ায় গ্'য় স্সেহ করিতেন এবং শিবানন্দ সেনে। বাড়ীতেও পুর্বে 
গিয়াছেন। প্রভুকে বাসায় আনিয়া সেন মহাশয় দেই সগ্ুবষীয় 
পুত্রকে তাহার সমীপে উপস্থিত করিয়া হশিল্নে, “ভগবান এই 
তোমার সেই বরপুত্ব। ইহার নাম আপনার আজ্জাক্রমে “পরমানন্র 
দাস' রাখিয়াছি, আর আপনি ইহাকে কৃপা করিবেন বলিয়া এতদূরে 
প্রীচরণে আনিয়াছি।* ইহাই বলিয়া পুত্রকে বলিলেন, «পুত্র, 
শ্রীভগবানকে প্রণাম কর। বালক পরমানন্দ প্রতুকে প্রণাম করিলেন। 
প্রত বলিলেন, «তোমার দিবা পুত্র হইয়াছে ।» ইহাই বলিয়া স্েহার্ত 
হইয়া তাহার মন্তকে চরণ দিতে গেলেন। শিশু পরমানন্দ ইহার 
তাৎপর্য না বুঝিয়া মস্তক নত করিলেন না, বরং মুখব্যাদ ন করিলেন । 
বাল্যম্বভীবশঃতই হউক, ব! প্রতুর ইচ্ছাক্রমেই হউক, এইরূপে মুখব্যাদান 
করিলে, গ্রতু তাহার চরণানুষ্ঠ বালকের মুখে দিলেন । আশ্চর্যের বিষয় 
বালক ইহাতে বিরত্ত না হইয়া, কি কোনবধপ আপত্তি ন! করিয়া॥ যেষন 


প্রভূ শিবানন্দের বালায় ২১৭ 


শিশুসস্তান হুনপান করে, মেইরপ ছুই হস্তে শ্রীপদ ধরিয়া, অতি সতৃষ্ণ 
মনে সেই অঙ্গুষ্ঠ চুধিতে লাগিলেন। 

প্রত যন এই চরণান্ুষ্ঠ সেই বালকের মুখের মধ দিলেন, তখন কি 
বলিলেন তাহা এই পরমানন্দ দাঁসের দবুন্দাবনচম্পৃতে” লিখিত আছে। 
€ম্মরণ থাকে যেন, এই পরমানন্দ প্রত্তুর বরে দৈব্যবিদ্যা পাইয়া কবিরূপে 
জগতে বিদ্িত হইলেন। তিনি ১ৈতন্যচরিত, বৃদ্দাবনচম্পু ও চৈতন্যচন্ত্রোদয় 
নাটক প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ লিখেন। অতএব এই যে ক'হিনী 
বলিতেছি ইহা তিনি স্বয়ং তাহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যথ'--+) 

বৎসাস্থাছ্য মুহম্বয়া রসনয়া প্রাপ্য সংকাবাতাং 
দেয়ং ভক্ত জনেষু ভাবিষু হরৈছু শ্প্রাপ্যমেতবয় । 

*হে বৎসম্য দেবছুর্লভ বস্ত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ভাবি ভক্তগণকে 
প্রকাশ করিবে ।” পরমানন্দ বলিতেছেন, *ইহ! বলিয়া গ্রহ তাহার 
'অনুষ্ঠ আমার মুখে দিয়াছিলেন।» 

পরমানম্দ পদালুষ্ঠ চুষিতেছেন, প্রত উহা বালকের মুখ হইতে আনিয়া 
বলিলেন, «বৎস, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ।* পরমানম্দ কিছু বলিলেন না তখন 
আবার বলিলেন, «কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।* তবু পরমানন্দ দাস কিছু বলিলেন 
না। তখন বালকের পিতামাতা, বাগ্র হইয়া, পুত্তকে কু বলাইবার 
নিমিত্ত অনুনয় তান! ভর-প্রদর্শন প্রভৃতি নানা মত উপায় করিতে 
লাগিলেন, কিন্ত বালক কিছুতেই তাহা বলিলেন না। ইহাতে বালকের 
পিতামাতা মন্্াহত ও যেন প্র পর্যন্ত অগ্রতিভ হইলেন। 

তখন প্রত ষেন বিন্ময়ভাব দেখাইয়া ক্ষোভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“হায়! আমি বিশ্ব-সংলারকে কৃষ-নাম, বলাইলাম, কিন্ত এই বালককে 
পারিলাম না? প্রভুর সঙ্গে স্বরূপ দামোদর ছিলেন, তিনি বলিলেন, 
«প্রভূ, আপনি কৃষ্চনাম মহামন্ত্র এই বালককে দিলেন। বালক মনে 


২১৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ভাবিতেছে যে, সে উহ! কিরূপে প্রকাশ করিয়া! উচ্চারণ করিবে, এই 
বালক যে শীরব হইয়াছে সে সেই নিনিত্ত, আমার ইহাই নিশ্চয় 
বোধ হয়।» 
তখন প্রস্থ বলিলেন, “তাই কি-হবে? ভাল তাই যদি হয়, তবে, 
হে বঙ্ল! যাহা কিছু হয় বল।» 
ইহাতে বালক উঠিয়া ঈাড়াইয়। করজোডে একটি শ্লোক প্রস্তুত 
করিয়] বলিল । ( মনে থাকে যেন, তাহার তখন ক খ পাঠ হইয়াছে কিন! 
সন্দেহ |) পরমানন্দের শ্বোক যথা :--- 
শবনো: কুবলয়নন্্ে। রগুনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম। 
বুন্দাবণতরুণীনাং মণ্ডলমখিলং হরির্জয়তি ॥ 
অর্থাৎ «যিনি ব্রজযুবতীগণের কর্ণে কর্ণোৎপল, নয়নে মুর অঞ্জন, 
বক্ষ-স্থলে নীলকান্তমণিময় হারের স্বরূপ ও তাহাদিগের সর্ববাক্ষের অথবা 
অথিল ব্রশ্ষাণ্ডের ভূষণ সেই শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন 7৯ 
ইহাতে শিব নন্দ, তাহার পত্রী ও প্রতুর সঙ্গী যে ঢুইজন ভক্ত ছিলেন 
সকলে আনন্দে ও বিশ্ময়ে অভিভূত হইলেন। 
তখন প্রন্ত বলিলেন, *বৎস ! তুমি উত্তম কবি হইবে। তুমি এই 
শ্লোকে প্রথমে ব্রজাঙ্গনাদিগের কর্ণভূষণের বর্ণন] করিয়া বলিয়া তোমার 
নাম অদ্যাবধি “কবিকর্ণপুর” হইল ।* পূর্বের বলিয়াছি, এই কবিকর্ণপুর কৃত 
পুস্তক এখন টবঞ্চবজগতে অনন্ত আনন দিতেছে । তাহার কত শ্রচৈতগ্ক- 
চন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বর্ণনা করিয়া পরে তিনি বলিভেছেন_ 
ভ্ীচৈতন্কথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাবর্ণিতং 
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয় রুপয়া বালেন খেয়ং ময়া । 
এতাং তৎ প্রিয়মগুলে শিব শিব স্থতোকশেষং গতে। 
কো জানাতু শূণোতু কন্দনয়া কৃষ্ণ: শ্বয়ং গ্রী্তাম্‌ ॥ 


বাউল বিশ্বাসের দণ্ড ২১৯ 


ইহার ভীবার্থ এই, «মামি অজ্ঞান বালক, প্রীগৌরাঙ্গের রুপা ( অথাত 
পদানুষ্ঠের রজ ) পাইয়া ষাহা! লিখিলাম, ইহা! সত্য কি মিথ্যা তাহা তাহার 
তক্তগণ বপিতে পারেন । কিন্তু তাহারা ক্রমে ক্রমে কলে অন্তরধান হইলেন £ 
স্থৃতরাং আমি সত্য লিখিলাম কি গিথ্া। লিখিলাম তাহারা ব্যতীত আর 
কে বলিবে? তবে, হে কৃষ্ণ! তুমি অন্তধযামী, তোমাকে আমি সাক্ষী 
মানিলাম। আমি যদি সত্য লিখিয়া থাকি তবে তুমি অবশ্য আমার প্রতি 
তুষ্ট হইবে, (এবং যদ্দি বিথা লিখিয়া থাকি তবে দণ্ড কারবে ) 

জগতেব যত অবতারের কথা শুনা যায়, তাহাদের অনেকের সম্বন্ধে 
কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার যে সমুদয় প্রমাণ: 
রহিয়াছে তাহা অকাট্য । সেই প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, ভিনি কি 
বলিয়াছেন ও কি করিয়াছেন। 

শ্রীঅদবৈতপ্রভুকে মহাপ্রভু ষে কর্কশবাক্য বলেন, এ কথ। পূর্বের, 
বলিয়াছি কিন্তু শ্রীঅৈত যখন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন তখন প্র 
তাহার সহিত পূর্বেয় স্তায়ই ব্যবহার করিলেন। তিনি ধে কোপ কারণে 
শ্রীঅনৈতের উপর বিরক্ত হইয়াছেন তাহা তাহাকে জানিতেও দিজ্নে' 
না। একদিন বাউল বিশ্বাস প্রহৃকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি 
উঠিয়া! গেলে প্রত গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন যে, *বাউল বিশ্বাসকে 
আমার এখানে আপিতে দিও না।” এই বাউল বিশ্বাস শ্রীঅনৈতের 
শিল্প ও তাহার বাড়ীর প্রধ.ন কর্মচারী । অদ্দৈত্প্রতুর বুহৎ পরিবার 
ছয় পুত্র ও দুই স্ত্রী। অনৈতের ভাণ্ডার যেন অক্ষয়, তিনি এইনূপ ভারে 
অর্থব্যয় করেন। সংসারে সেই নিমিত্ত চিরদিন অনাটন। বিশ্বাস মহাশয় 
দেখিলেন যে, উড়িস্তার রাজা গৌড়ীর়গণের নিতান্ত ভক্ত হইয়াছেন। 
তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রত্বর অচলসংসার কুলাইবার নিমিত্ত ভিন এক- 
উপায় জন করিলেন। তিনি রাজার নিকট পত্র লিখিঙ্গেন, তাহাতে, 
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লেখ! ছিল যে, প্রীঅনৈত স্বয়ং ঈর্বর, তবে তাহার কিছু খণ হইয়াছে। 
মহারাজের নিকট সেই খণ শোধের জন্য সাহাধা প্রার্থনা করিতেছি । এই 
পত্র কেমন করিয়া মহাগ্রভূর হাতে পড়িল? ত্বাহাতে প্রত ক্ষুব্ধ 
হইলেন। তিনি শ্রীঅদ্ৈতপ্রতৃকে প্রত্যক্ষ্যে কিছু বলিলেন না, তবে *বাউল 
বিশ্বাস মন্থাশয়কে তাহার নিকট আসিতে নিষেধ করিলেন । যখন 
বিশ্বাম মহাশরের উপর এ দণ্ড হয়, তখন প্র হাপিয়। বলিলেন, “রাজার 
নিকট বিশ্বান যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে শ্রীদ্বৈত আচাধ্যকে ঈশ্বর 
সাবাস্ত করিয়াছেন । এ ঠিক, যেহেতু তিনি প্রকৃতই ঈশ্বর । কিন্ত 
ঈশ্ববের খণ হইয়াছে, এ কথা বলা বড় অপরাধের কণ। ; এই জন্যই ভিনি 
'দণ্তীর্ঘ, অতএব তিনি ষেন আমার এখানে না আইসেন।৯ 

শ্রীঅদ্বৈতপ্রত্ ইহার কিছুই জানেন না। এই যেরাজার নিকট পত্র 
'লেখা হইয়াছে, ইহা শ্রীঅদ্বৈতপ্রতুর অজ্ঞাতসারে। তিনি যখন 
বিশ্বাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডের কথা শুনলেন, তখন নিতাস্ত লজ্জা 
পাইয়! প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন? *তুমি বিশ্বাসকে দণ্ড করিয়াছ, 
"কিন্তু তাহার অপরাধ কি? আমাকে দণ্ড করা কর্তবা, যেহেতু পে 
যাহা করিয়াছ, সে আমারই জন্য ।* প্রতু তখন হাসিয়া বিশ্বীসকে 
নিকটে ডাঁফিলেন, ডাকিয়া বলিলেন, দ্তুমি কাঁধা ভাল কর নাই। 
এরূপ কার্য আর করিও না।» প্রকৃত কথা, ষদি প্রভুর পার্ধদগণ 
রাজার ছারস্থ হয়েন, তবে ধশ্মের প্রতি লোকের অনাদর হয়। 

শিবানন্দ সেন শুনিলেন যে, অস্থিকা কালনার নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে 
মহাগ্রহ প্রকাশ হইয়াছেন। প্রভুর লীঙালেখকগণ বলেন ষে, প্রত 
জীবনবিস্তারের বন্থবিধ উপায় করিয়াছিলেন । প্রথমতঃ আচাধ্য স্যতি, 
,হষমন কৃষধদাস গুক্কমালী। আনি ভিন প্রকারে জীবকে শিক্ষা দিতেন, 
পপ্রথমভঃ--সাক্ষাদ্র্শন দিয়া। শ্রীক্ষেত্ে জগতের লোক গমন করেন; 
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করিয়া প্রতুকে দর্শন করিয়া ভক্তিলাভ কবেন। দ্বিতীয়ত:--মাবিডূতি 
হইয়া। যেমন শচীর বাড়তে জননী প্রদত্ত অল্নবাঞন আহার । শী 
অন্নব্যঞন রাখিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আর বলিতেছেন, *আমার' 
নিমাই বাড়ী নাই, আমি ইহা কাহাকে দিব ?* ইহা বলিতে বলিতে 
তিনি বিহ্বল হইলেন, দেখিলেন যেন নিমাই আপিলেন। তখন বসিয়া 
নিমাইকে যত্ব করিয়া! খাওয়াইলেন। পরে যখন চেতন পাইলেন, খন 
ভাবিলেন, «এই সমুদায় স্বপ্ন হইবে । কারণ নিমাই ত আমার এখানে 
নাই, নিমাই শ্রীক্ষেত্তে 1৮ ইহাকে বলে আবিভাব। এইরুপে শচীর 
গৃহে সর্বদা হইত। আর এক উপায়ে প্রন জীব উদ্ধার করিতেন, সে 
*আবেশ৮। প্রতু নকুল ক্রদ্ষচারীর এরীবে গরবেশ কবিয়া ভক্তি-ধশ্ম 
শিক্ষ। দিতে লাগিলেন । নকুলের বয়ঃক্রম অল্প, বর্ণ গৌর অঙ্গের 
শোভা চমৎকার । প্রত দেই শরীরে প্রবেশ করাতেই নবান ক্রহ্মগরী 
গ্রহগ্রস্তপ্র।ঃয় নাচিতে কাদিতে হাসিতে লাগিলেন। আর সকলেই 
বলেন, প্রচ বল*। চারিদিকে প্রচার হইল ষে, নকুলের দেহে 
গ্্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ হইম্াছে। ইহা শুনিয়া শিবানন্দ তথ্য 
জানিবার জন্ত সেখানে চলিলেন। তিনি. যাইন| দেখেন অসংখ্য লোক 
জুটিয়াছে, ব্রহ্মচারীর দর্শন পাওয়া দুর্ঘট। তখন [শবানন্দ মনে মনে. 
প্রকে বলিতেছেন, “বদি সত্যই আমার প্রস্থ তুমি নকুজের দেহে 
প্রবেশ করিয়া থাক, তবে আমি যে আপিয়াছি, তাহা অবশ্ত তুমি 
জান, এবং তাহ! হইলে তুমি আমাকে নিশ্চয় ভাকিবে, এবং আমার, 
ইষ্টমস্্র কি তাহা বলিবে। প্রত, তাহা হইলেই আমার মনের সঙ্দেহ 
যাইবে ।» 

শিবানন্দের মনে অবশ্তই গৌরব আছে যে, তিনি প্রত্থুর উপর দাঁবি' 
রাখেন। অতএব, সত্য দি প্রতু নকুলের দেহে গ্রবেশ করিয়া, 
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খাকেন, তবে তাহাকে জ্গানিবেন ও তাহার মনস্কামন] সিদ্ধ করিবেন । 
'শিবানন্দ লোক-নংঘটের বাহিরে দীড়াইয় প্রসবর নিকট মনে মনে 
এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে ছুই চারি জন লো'ক দৌড়িয়া 
'আসিয়া «শিবানন্দ সেন কে? তাহার ঠাকুর ডাকিতেছেন* বলিয়া 
এু'জিতে লাগিল! একথা শুনিয়াই শিবানন্দ দৌড়িয়া গিয়া ব্রম্মচারীকে 
প্রণাম করিলেন। ব্রদ্ষচারী বলিলেন, “তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে 
চাও? উত্তম। তোমার চারি অক্ষরের «“গৌরগোপাল মন্ত্র" । এই 
'আখ্যাগ্মিকাটি শিবানন্দের পুত্র তাহার গ্রস্থে লিপিবদ্ধ করেন । 

এইরূপে নকুল ব্রদ্ষচারী গুভুর ধণ্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। 
চরিতামূত বলিতেছেন,_-*এই মত আছবশে তারিল ভূবন । গৌড়ে 
দেহে আবেশের দিগদরশন ॥* অর্থাৎ গৌড়ে যেরূপ ত্রঙ্গচারীর শরীবে 
প্রবেশ করিয়া প্রভু ভক্তিধম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি 
নানাস্থানে নানাদেহে প্রবেশ করিয়া জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। 
সেই নিমিত্ত প্রহর প্রকটকালেই কোটী কোটা ভক্ত তাহার পদাশ্রয় 
'করেন। আর এই লিমিত্ত, যদিও তিনি পুর্বধঙ্গদেশে মোট আট 
আস ছিলেন, এবং সেও অধ্যাপক ভাবে, ভক্ত বা আচার্য ভাবে নর, 
বুও সেদেশে ভক্তিতে প্লাবিত হইয়াছিল। শিবানন্দ সেন স্বদ্ধে আৰ 
একটি ঘটনা বলিব। প্রত পৌষ মাসে বঙ্গদেশে আপিবেন, এ কথা 
শিবানন্দ শ্রীকান্তের মুখে শুনিলেন। শুনিবামাত্র শাকের ক্ষেত্রে গ্রন্তত 
করিতে লাগিলেন, এবং প্রভুর পথ পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রভু 
আমিলেন ন।। পৌষ মাসে সংক্রাস্তির দিবস জগানন্দ' ও শিবানন্ন 
দুই জনে প্রকে অপেক্ষা করিয়া «এ এলো” ভাবে, কি স্পড়ে পাতার 


* একরার একটা কথা উঠে যে *গৌর-নামের মন্ত্র নাই।* কিন্ত 
আমর] দেখিতেছি যে শিবানন্দের মন্ত্র গৌরগোপাল 1» 
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উপরে পাত, এ এল প্রাণনাথ,* ভাবে কাটাইলেন। কিন্ত প্রন 
আসলেন না । তখন ছুই জনে হাহাকার করিতে লাগিলেন । এমন 
লময় সেখানে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী আদিলেন। ইহার পূর্বে নাষ 
ছিল *প্রছায়,» প্রভু তাহার নাম রাখেন নৃসিহহানন্দ, যেহেতু ব্রদ্ষচারী 
গ্রহল'দের ঠাকুরের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। 

এ ব্রহ্ষচারীর ভজন ছিল *মানসিক*। যোগশান্ত্রের নামে অনেক 
উন্মত্ত হয়েন। কিন্তু যেমন জ্ঞানযোগ, তেমনি ভক্তিধোগ বলিয়া আর 
একপ্রকার যোগ আছে। নে অতি মধুব সামগ্রী । জ্ঞানযোগে 
যেরূপ সমাধি আছে, ভক্তিযোগেও সেইরূপ সমাধি আডছে। প্র 
সন্টাসের পরে চারি দিবস পরাস্ত সমাধিস্থ ছিলেন। এ যোগের পিশেষ 
লাভ এই ষে, ইহাতে যোগীর যে প্রাঞ্চি তাহার সহিত কুষ্ণপ্রাঞ্থি৭ হয়। 

এই নুপসিংহাণন্দ মনে মনে প্রভুর ভজনা করিতেন। প্রত যেখাব 
গৌড় হইরা বৃন্দাবন যাইতেছিলেন, কিন্তু কানাইয়ের নাটযশালা হইতে 
ফিরিয়া আসেন প্রভু ফিরিয়া আসিবার পূর্বে ব্রঙ্গচারী এই কথা প্রকাশ 
করেন। এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ তীহাকে জিজ্ঞাসা করেন 
যে, তিনি ইহা! কিরূপে জানিলেন? তাহাতে নৃলিহ বলেন ষে, 
প্রভু যেমন বুন্দাবনে গমন করিতেছিলেন। তিনি (নুপিংহ ) মনে মনে 
তাহার পথ যোজনা করিতেছিলেন ৷ নুসিংহ ভাবিলেন, পথ হাটিয়! 
যাইতে প্রহর কষ্ট হইবে, তাহাকে ভাল পথে লইয়া যাইবার জন্ত 
মনে মনে যোজন! করিতেছিলেন | সে পথে কষ্কর ও ধুলা নাই, আর 
পথের ছুধারে ফুলের গাছ, তাহার উপরে বপিয়া পক্ষীগণ গান গাইতেছে। 
কৃম্থমের শোভায় ও হ্থগন্ধে দিক আমোদিত করিতেছে । এই পথে মনে 
মনে যোজনা করিয়া প্রতুকে মনে মনে সেই পথে লইয়া যাইতেছেন। 
আর প্রভুর অগ্রে যনে মনে ফুল ছড়াইতেছেন, যাহাতে তীহার শ্রীপদে 
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চলিতে বাথ! না লাগে। প্রত্যহ গ্রভুকে মনে মনে ছুইবার ভোগ 
দিতেছেন, সন্ধ্যায় উত্তম কুটিরে শয়ন করাইতেছেন ও পদসেব! করিয়! 
ঘুম পাড়াইতেছেন। এইরূপ করিতে করিতে নুদিংহ মনে মনে প্রত্বৃকে 
কানাইয়ের নাটশালা পর্যাস্ত লইয়া গেলেন; কিন্তু আর পারেন না, আর 
কোন ক্রমে মনে মনে পথ বাদ্ধিতে পারেন না। তাই তিনি তখন 
বলিয়াছিলেন, «প্রভু আর অগ্রবর্তী হইবেন না।» 

এই নৃপিংহ, শিবানন্দ ও জগদানন্দের দুঃখের কারণ শুনিয়া 
দন্ত করিয়া বলিলেন, *এই কথা 1 আমি প্রত্বকে আনিতেছি, আনিয়া 
তোমার এখানে তাহাকে তূগ্ভাইব |» ইহ বলিয়া নৃসিংহ ধ্যানস্থ হইয়! 
রহিলেন। তিনি নয়ন মুদিয়া চিত্ত সংযম করিয়া এবং উহা বাহু জগৎ 
হইতে পৃথক করিয়! গ্রতুর নিকটে লইয়া চলিলেন। চিত্ত কখন 
আত্মবিস্বৃত হইয়া, তাহার ষে কার্ধা তাহা ভুলিয়া, অন্যদিকে যাইতেছেন, 
নৃনিংহ তাঁহাকে চাবুক মারিয়া! আবার ঠিক পথে আনিতেছেন। এইরূপে 
বহুকষ্টে চঞ্চলচিত্তকে প্রহর নিকট লইয়া গেলেন, এবং প্রভুর চরণে 
পড়িয়া, অনুনয় বিনয় করিয়া পভুকে সম্মত ও সঙ্গে করিয়া! শিবানন্দ 
সেনের বাড়ী আনিতে লাগিলেন । আনিবার সময় আবার তাহার চিত 
এপ চাঞ্চল্য করিতেছেন। কখন নিজ কার্য ভুলিয়া! গিয়া প্রতুকে 
একেবারে হারাইতেছেন, আবার তল্লাস করিয়া ধরিতেছেন। কখন 
পরিশ্রীষ্ত হইয়। নিদ্রা যাইতেছেন, এইবপে গ্রুভূর নিকট ষাইতে ও 
স্াহাকে আনিতে তাহার চিত্তের ছুইদিন গেল। ইহাকে বলে 
*ভক্তিঘোগ* । যাহ! হউক তিন দিনের দিন নৃসিংহ, প্রভুকে শিবানন্দের 
বাড়ী আনিয়া উত্তমরূপে ভুগ্তাইলেন। 

কিন্তু ছু'খের মধ্যে এই, প্রত যে আলিয়া সমুদায় আহার করিলেন 
বৃসিংহেন্ন মুখের কথা ব্যতীত ইহার আর কোন প্রমাণ রহিল না। প্রন 
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কিন্ত ইহার প্রমাণ পরে দিগাছিলেন। তিনে এক দিবস নীলাচলে 
কথায় কথায় এই সমুদয় কথা ( অর্থাৎ যেরূপে হুশিংহ তাহাকে লইয়া 
গিয়াছিলেন ) বলিলেন। প্রন আবও বলিলেন যে, সমুগায় দ্রবাই অতি 
চমৎকার পাক হইয়াছিল । এই কথা শুনিয়া তখন শিবানন্দের বিশ্বাল 
হইল যে, প্রকৃতই প্রত তাহার বাটা যাইয়া তাহার দ্রব্য ভোজন 
করিয়াছিলেন। 

ইহাকে বলে *আবির্ভাব*। অর্থাৎ গ্রতু উদয় হইগাছেন, ইহা কেহ 
কেহ দেখিতে পাইকেছেন,সকলে নহে। এইরূপ প্রুর আবির্ভীব 
শঠীর মন্দির প্রভৃতি নানাহ্ানে হইভ। 

পূর্বে বলিয়াছি শিবানন্দের সঙ্গে তাহার পাতী ও পুত্র এবং অগ্ঠান্ 
ভক্ত গৃহিণীরা চলিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর মোদক ও 
তাহার ঘরণীও চলিয়াছেন। ভক্তগণ নীলাচলে গঃন করিলে গরু 
সচেতন হয়েনঃ আর যতদিন তীহারা সেখানে বাস করেন ততদিন 
সেইরূপ থাকেন, থাকিয়া তাহার দেশী ও গ্রামস্থ সঙ্গিগণের সহিত 
আলাপনাদি করেন। পরমেশ্বর যাইয়! প্রকে দণ্ডবৎ করিলেন। ইনি 
শুদ্ধ যে নবদ্বীপবাসী তাহা নহে, প্রভুর এক পাড়ায়, এমন কি তাহার 
বাড়ীর নিকট বাস করেন। কাঁজেই ছোট বেলা পবমেশ্বর নন্দন 
মুকুন্দের সহিত গ্রতু খেলা করিত্েন। আর পরমেশ্বব প্রভুকে অনেক 
সন্দেশ খাঁওয়াইয়াছিলেন। এই পরমেশ্বর যখন আসিয়া প্রতৃকে প্রণাম 
করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, «আমি পরমেশ্বর,» তখন প্রতু আশ্চর্ধ্যান্থিত 
ও অ'নন্দিত হইয়া তাহাকে সহাস্তে আদর করিলেন; বলিতেছেন; 
*শ্রীমুখ দেখিতে আলিয়া, বেশ করিয়াছ।* তখন পরমেশ্বর আহলাদে 
আর থাকিতে না পারিয়া বলিতেছেন, *আাঁমি আসিয়াছি, সুন্দর মাও 
আসিয়াছে.» এই বথা শুনিয়া গ্রভু একটু *স্কিত হইলেন; ভাল মাজ্য 
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পরমেশ্বর হয় ত “মুকুন্দের মাকে” প্রতুর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে? 
কিন্তু পরমেশ্বর শুনিয়াছেন ষে প্রহর নিকট *প্রক্কৃতিএ* যাইবার অধিকার 
নাই, তাই স্ত্রীকে সঙ্গে লইর। যান নাই। খন পরমেশ্বর ছোটবেলা 
প্রভুকে সন্দেশ খাইতে দিতেন, তখন আর জানিতেন না যে কিছুকাল 
পরে সেই সন্দেশপ্রিয়-বস্তকে দেখিণাঁর নিমিত্ত তাহার তিন সপ্তাহের পথ 
ইাঁটিয়া যাইতে হইবে । 

শ্রীমাধবেন্দ্রপুবীর অনেক শিশ্কা; যেখানে তাহার শষ্য সেইখানেই 
প্রেম । কেবল সেই প্রেমে একজন বঞ্চিত হইলেন, তিনি রামচন্দ্রপুরী | 
ইনি যদিও মাপবেন্দ্রপুরীর শিশ্,-ষে মীধবেন্্রপুরী মেঘ দেখিয়! মুচ্ছিত 
হইতেন, যে মানবেন *অয়ি দীনদয়াপ্রনাথ» শ্লোক প্রস্তত করিয়া উচ্চারণ 
করিতে করিতে অন্তর্ধান করেন, ষে মারবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী, 
অদ্বৈভাচাধ্য প্রভৃতি,তীহার শিষ্য হইয়াও রামচন্দ্র চিল্সায় নিরাকাব 
্রঙ্ম উপাসক! তিনি সোহহং অর্থাৎ «সেই আমে” বলিয়া বিশ্বাস 
করিতেন। স্ৃতধাং কৃষ্ণ, কি কৃষ্ণপ্রেম। এ সমুদায় তাহার নিকট 
আমাদের সামগ্রী । যখন মাধবেন্দ্র তীহার অপ্রকটকালে কৃষ্ণ 
পাইলাম না বলিয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন রামচদ্র সেখানে 
উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশ দিবার 
এমন স্থবিধা পূর্বের কখন পান নাই। মাধবেন্দ্রের ছেজে ও ভয়ে তাহার 
নিকটে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, 
কাজেই বড় স্থবিধা পাইয়া বলিতেছেন, এগুরে।! তুমি ব্রহ্গজ্ঞানী 
হইয়| রোদন কর? কাহার জন্ত রোদন কর? তুমি যাহাকে 
কৃষ্ণ বল, তুমিই না সেই কৃষ্ণ? তোমার কিবাপকের মভ বিচলিত 
হওয়। উচিত! রোদন না করি সেই তোমার ক্রক্ষকে ধ্যান 
কর।* তখন মাধবেন্ত্র ব্যথিত হইয়া বলিলেন, তোর উপদেশের 
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প্রয়োজন নাই । একে কৃষ্ণ পাইলাম না সেই জালার আমি জর্জরিত, 
তাহার উপরে তুই আনিয়া আমায় বাক্া-যস্ত্রণা দিতে লাগিলি? তই 
আমার সম্মুখ হইতে দূরহ। তোর ও সমুদয় নাস্তিক-বাদ শুনি'ল 
আমার পরকাল হইবে না।৮ 

রামচন্ত্রপুরী তাহার গুরুর সহিত এইরূপ বাবহার কবিলেন, কিন্ত 
ঈশ্বরপুরী গুরুর প্রকট সময়ে তাহার মলমৃত্র পরিষ্কার করা পর্ণান্ত অতি 
যত্বু করিয়! সেবা করিয়াছিলেন । তাহাতে তৃষ্ট হইয়া মাধবেন্দ্র চাক 
উাহার সমস্ত কুষ্চপ্রেম দিয়া যাঁন। সে যাহা হউক, সেই রামচস্রপুরা 
ঞ্মে এক অপরূপ সামগ্রী হইলেন । ভিনি সন্গামী হইগাছেন, আতরাং 
কোন কার্য নাঁই,--কেবল ভ্রমণ; এক্স্থানে বহুদিন থাকিতে পারেন 
লা। আপনার ভরণপোষণের কোন ভাবনা 'নাই, উহা সমাজের উপর 
ভীর। দেশ, মন্দির ও অতিথিশালায় পূর্ণ, সেখানে গেলেই অগ্প 9 
হুপ্ধ মিলিবে। সকল স্থানেই আদর | ভ্রমিতে ভ্রমিতে নীলাচলে গ্রন্নুব 
নিকটে আপিয়া উপস্থিত । অন্যান্য সন্না'সীগণ, এমন কি প্রভুর পরুহাশীয় 
পুরী ভারতী পর্যস্ত আসিলেও তাহারা প্রহর সম্মূথে নম খাকেন, খিস্ধ 
রামচন্দ্রের সে ভাব নয়। প্রন উত্ভিরা সসপ্্মে তাহ'কে গ্রাম করিলেন, 
কারণ তিনি প্রভুর গুরুস্থানীয়, ম্বদ্রং পুবী গোলাঞীও তাহাকে প্রণাম 
করিলেন । কিন্তু রামচন্জ্রের ভাব যেন তিনি স্বয়ং মাণবেন্ত্র। প্র 
নখন প্রথমে পুরী ও ভারতী গোসাঁঞীকে প্রণাম করেন, তখন তীহারা 
ভয় পাইয়াছিলেন, রামচন্দ্র সে ধাতের লোক নহেন। জগদ'নন্দ 
তাহাকে যত্বু করিয়া ভিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন । ভয়ে ভয়ে 
জগদানন্দ রামচন্দ্রকে বড় যতু করিলেন । রামচন্দ্র উদর পুরিয়া ভোজন 
করিলেন। শেষে জগদানন্দকে সেই পাতে বসাইলেন, বসাইয়া যন 
করিয়া অনুরোধ করিয়া খুব এক পেট খাওয়াইলেন। আহার সমাপ্ত 


২২৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


হইলে বলিতেছেন, *জগষ্ীনন্দ! তোমার রীতি কি? আমি সম্মাসী, 
আমাকে এত করিয়া খাওয়াইলে কেন? আমার ধম্ম কিরূপ 
থাকিবে? তোমাদের টৈতন্য গণের কি ভষ নাই যে, সন্পাসীগণকে 
অধিক খাওয়াইয়] তাহাদের ধন্্ম নষ্ট কর? আর নিজেরাও এত খাও? 
আমি শুনিযাছি যে তোমরা চৈতন্তের গণ বড়ই খাওয়ায় মজবুত, অ'জ 
তাহ? চক্ষে দেখিলাম ।* 

ফল কথা, “ঠৈতন্যের গণ* খাওয়ায় মজবুত তাহার সন্দেহ নাই। 
কারণ ঠৈতন্যের গণের শুফ-ভজন নয়। তাহাদের দেহ ক্রিষ্ট করিয়া 
ইব্জিয় বারণ করিতে হয় না। যাগারা দেহকে দুখ দিয়। ইন্জিয় গ্রভৃতি 
বারণ করেন, তাঁহাদের কহলা ধুইয়া উহাকে পরিষ্কার করার মণ কার্ধ্য 
করা হয়.। মাথ! কুটিয়া উপবান করিসা ও দেহে কষ্ট দিয়া, পণ্বত্র হওষা 
যাধ না। পবিত্র হইতে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। উদাহরণ 
দেখুন, ব্রজগে।পী, কি ব্রগোপীর শিরমণি রাধা । বাধ! কিরূপে সথন্দরা 
হয়েন তাহা ভজ্জানেন? তিনি বালয়াছেন, «ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ 
আমাব সোনার বরণ খানি। শ্রীকঞ্চকে প্রেম ও ভক্তিতে জাগবিত 
কর, করিয়া তাহার স্পর্শ স্থখ অন্তভব কর, তখন তোমার সোনার বরণ 
হইবে। 

রামচন্তরপুরী নীলাঁচলে আলিয়াছন। তাহার এক প্রধান উদ্দেশ 
প্রতুকে কোনকপে জব্দ করা। প্রন মহ্মা জগৎ ব্যাপি হইয়াছে; 
যাহার! তাহাকে শ্রীভগবান বলিয়া না মনে, তাহারাও বলে ষে তিনি 
পরম মহাজন বামচন্দ্রপুরী হিংস্ক, তাহার এ সব সহ হয় না। 
নীলাচলে আপিয়া প্রস্তর নিকটে রহিলেন প্রভুর গণ কর্তৃক মেবিত হইতে 
লাগিলেন, কিন্তু তাহার কাধ্য হইল প্রভুর ছিদ্র অন্বেষণ করা। প্রভু কি 
ভোজন করেন, কিরুপে শয়ন করেন, কিরূপে দিনযাপন করেন,--ইহার 


পুরীর চরিত্র ২২৯ 


পুঙ্থান্থপুঙ্খ অনুসন্ধান করেন, আর প্রকারান্তরে প্রহর উপর বিদ্বেষ ভাৰ 
ব্যক্ত করেন। এইরূপে প্রসুর শিত্য সঙ্গীদিগের নিকট যাহার! প্রত সম্বন্ধে 
সমুদয় গুধকথা বাহির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু গুধ্তকথা কিছু নাউ, 
তাই পান না। তিনি ভক্তগণেব নিকট প্রভুর নিন্দা করেন; বলেন ষে, 
«6 তন্যের ইন্দ্রিয়-বারণ কিরূপে হইবে, শিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলে কি ইন্ড্রির 
বারণ হয়?» ভক্তগণ নিতান্ত প্রভুর দিকে চাহিয়া সম্থ করিরা থাকেন; 
প্রভূ রামচন্দ্রের ব্যবহার যদিও সব জানিতেছেন, তবুও তিনি উপস্থিত 
হইলে, প্রভু অতি নম্র হইয়া ভাহাপ সহিত ব্যবহার করেন। 

ফল কথা, প্রভু জীবকে তাহাদের কর্তব্য কন্ম শিক্ষা দিতেছেন 
রামচন্দ্র সম্দ্ধে গুরুস্থানীয়, তাই শাহাকে বাহো ভারক্ত করেন। কিন্ত 
কস্তরে তাহার কাধ্যকে ঘ্বণা করেন। রামচন্দ্র প্রথমে ভরে ভয়ে প্রন 
সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহার সম্মুখে কিছু বলিতে সাহস হইত না। 
পরে দেখিলেন ষে, প্রস্ু নিরীহ কিছু বলেন না । কাজেই ক্রমে ভয় 
ভাত লাগিল শেষে প্রভুর সন্মুখেই তাহার নিন্দা করিলেন। একদিন 
প্রভুর সম্মুখে বলিতেছেন, «এখানে পিপীড়া বেড়ার কেন? অবশ্য এখানে 
মিষ্টান্গ বাবহার হয়। আর কোন দোষ না' পাইয়া বলিলেন ষে, প্রকুর 
বাড়ীতে পিপীড়, অতএব প্রভু মিষ্টান্ন ভোজন করেন, যদ্দিচ সন্ক্যাসীগ 
মিষ্টান্ন ভোজন করিতে নাই । ধাঁমচন্দ্র এই কথা বলির! উঠিয়া গেলেন। 
'তখনই গুভু গোবিন্দকে ডাকাইধা বলিবেন, *পূর্ববাবধি আমার ভিক্ষার 
নিয়ম ছিল চারি পণ, তাহাতে তোমার আমার আর কাশীশ্বরের হই, 
অদ্যাবধি তাহার সিকি আসিবে । ইহার ষ্দ অন্যথা কর, হবে মামাকে 
এখানে পাইবে না।” 

প্রভু যদি আহার প্রায় ত্যাগ করিলেন, ভক্তগণ মাত্ও তাহাই 
করিবেন। প্রস্থ অনশনে থাকেন, তাহারা কিরূপে ভিক্ষা করিবেন ? 


২৩০ শ্লীঅমিফ়-নিমাই-চরিত 


সকলের মাখাঁয় আকাশ ভা পড়িল। তখন তাহারা যাইয়া প্রতৃকে 
ঘিবিয়৷ ফেলিলেন ; বলিলেন, আপনি রামচন্দ্রপুরীর কথায় আপনাকে «€ 
আমাদিগকে কেন বর্ধ করিতেছেন? তিনি হিংস্ক আপনার কিনব! 
জগতের মঙ্গলের নিমিত তিনি আপনার ভিক্ষাপদ্ধতি ছুষেণ না, কেবল 
নিজের কৃ প্রবৃত্তির নিমিত্তই এবূপ করেন। কিন্তু গ্রহ জীবকে শিক্ষা দিতে 
এই জগতে আপিয়াছেন, আর সেই শিক্ষা! দিবার নিমিত্ত তৃণাদপি স্নেক 
করিফাছেন; তিনি আর কি করিবেন? যখন ভক্তগণ রামচন্দ্রপুবীকে 
গালি দিতে লাগিলেন, তখন প্রভু তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন; 
বলিলেন, পুরী গোসাঞীর দোষ কি? ভিশি সহজ ধম্ম বলিয়াছেন 
সন্যাসীর জিহবা! লালসা! থাকা ভাল নয়। 

এদিকে পুরী গোর্সাঞী মহাখুসি। এতর্দন কিছু করিতে পারেন 
নাই, এখন খানিক অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা যে তাহার আছে তাহ! 
দেখাইতে পারিয়াছেন। প্রনুর নিকট আলিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে 
বলিতেছেন, “শুনিলাম তুমি নাকি অদ্ধাশন কর? সে ভাল নয়, যাহাতে 
দেইরক্ষ! হয়, একপ আহার করা কর্তন্য । শরীর ক্ষীণ হইলে ভজন 
করিবে কিরূপে? প্রই অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, “আমি আপনার 
বালক, আপনি যে আমাকে শিক্ষা দেন, এ আমার পরমভাগ্য !» 
যাহ! হৌক রামচন্দ্রপুরী প্রভুর ছিদ্রান্বেষণ করিয়া কিছু পাইলেন না? 
এমন কি, প্রভুর চিত্তচাঞ্চল্য পরাস্ত জন্মাইতে পারিলেন ন।। 

এখন অবস্থা বিবেচনা করুন। তুমি রামচন্দ্র, প্রভুর পিতৃস্থানীয় । 
পুত্রের যেব্ূপ পিতাকে করা উচিত, তিপি তোমাকে সেঈরূপ ভক্কি 
করেন। যে প্রভু তোমাকে এত ভক্তি করেন ভিশি জগতপুজা। 
কিন্তু তুমি করকি? না, তাহার দোষ অনুসন্ধান কর। গ্রনুর প্রকাণ্ড 
দেহ। যেবধপ দেহ সেইক্প ভোজন চাই কারণ তুমি নিজেই বলিতেছ 


শ্রীভগবানের সহিষ্ণুতা ২৩১ 


ষে দেহ ক্ষীণ করিলে ভজন চলে না। অথচ তুমি তাহার ভোজন 
কমাইয়া তাহাকে বৎ করিতে গ্বৃত্ত হইয়াছ। শুধু তাহা নয়, তাহার 
প্রিয় ভক্তগণকে পধ্যস্ত বধ করিতে শ্রবৃন্ত হহয়াছ। ছোমার এইকপ 
কুচরিত্র ষে, গ্রভুর আর কোন ছিদ্র না পাইয়া, কাউাতে গিইডা বেড়ায় 
এই কথা তুলিয়া, তাহাখে দৃখিতে ছাড় নাই । কিন্তু ইহার কিছুতেই 
গ্রভুর চিত্ত বিচলিত হইল না । বরং ভত্তগণ যখন রামচন্্রকে দুছিলেন। 
তখন প্রত রাঁঘচন্দ্রের পক্ষ হইয়! তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। একপ 
সহিষুভা জীবে দেখাইতে পাবেন না। 

একবার শ্রীল নারদ বৈকুঞঠধাষে গমন করিয়া দেখেন যে, দাঁরে 
একজন দাড়াইয়া, শঙ্খচক্রগদাপন্নধারী পরম হনদর, ঠিক ঠাকুরের 
মত ঠাঁচর ভাবয়া নারদ তাহাকে প্রণাম করিলেন। সেই 
ভদ্রলোক তটস্থ হই] নারদকে প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিলেন যে, তিনি 
ঠাকুর নন, তাহার দাসাভদাস। নারদ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “তবে 
তোমার বপু ঠাকুরের ন্তার কেন? তিনি বলিলেন যে ঠা৫ুর কৃপা 
করিয়া তাহাকে এরূপ করিয়াছেন, কারণ ঙিনি একজন পিপাসাতুরকে 
জল দিয়াছিলেন। তখন নারদ অগ্রবর্তী হইলেশ, দেখেন সকলই রক্পপ 
চতুভূজ; টিক ঠাকুরের মত! ভয়ে আর কাহাকেও প্রণাম কছেন না। 
তবে আর দুই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, তাহার! কি পুণ্য 
ঠাকুরের বপু পাইগাছেন? সকলেই অতি সাধান্ত কারণ বলিলেন। 
কেহ বটবৃক্ষে জল দিয়াছিলেন, কেহ তাহার কৃষ্ণনাম পুত্রকে কৃষ্ণ বলিয়া 
ডাকিতেন। এই সমুদায় সামান্য কারণে তাহারা এত কৃপা পাইয়ছেন। 
শ্রীনারদ তল্লাস করিতে করিতে শেষে ঠাকুরকে পাইলেন। নারদ 
বলিলেন, *ঠাকুর ! একি ভঙ্গী ? ইহাদের প্রতি এত কৃপা কেন ?* ঠাকুর 
বলিলেন, «ইহার। নিজ গুণে আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, তাই আমার বপু 
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পাইরাছেন।* নারদ একটু ভাবিয়া বলিলেন, «ইহাদের সঙ্গে কি 
আপনার কোন অভিন্নত! নাই ?* ঠাকুর বলিলেন, কই, বিশেষ কিছু 
নাই।* তনখ ন'রদ বলিলেন, *তবে বিশেষ কিছু আছে, সেটুকু কি? 
তখন ঠাকুর ঈষৎ হাস্ত করিয়া আপনার দেহের ভূগুপদচিহ দেখাইলেন। 
বলিলেন, কেবল *এইটা উহার পান নাই ।* 

ইহাব ভাৎপধ্য পাঠক অবশ্ঠ বুঝিরাছেন। মুনিদের মধ্যে বিচার 
হইতেছে যে, ্রদ্ধা, বিষু, শিব,_ ইহাদের মধ্যে কে বড়? ইহ? সাব্যস্ত 
করিবার ভার তৃপ্ত পাইলেন। তিনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট ষাইয়! 
তাহাকে গালি দিলেন। ব্রহ্মা তাহাকে ক্রোধ করিয়া! ভূগ্তকে বধ করিতে 
আমিলেন। তাহার পরে শিবের নিকটে গেলেন । তিনিও গালি সহ 
করিতে পারিলেন না । পরে বৈকু্ঠে গেলেন, যাইয়াই ছু না বলিয়া 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তটস্থ হইয়া তৃগ্তকে 
অনেক স্ততি করিলেন। ভূগ্ত খন কৃষ্ণের চ:ণে প্ডিলেন, পড়িয়া 
ক্ষমা চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন «অদ্যাবধি তোমার এই পদচিহ্ন 
আমার প্রপ্নান ভূষণ হইল ।৮ কথা এই, ভগবানের ষে দীনতা ও 
সহিফুত। ভাহা জীবে অন্নকরণ করিতে পারে না। 

রামচন্দ্রপুরী নীলাচল তাাগ কধিলেন, কারণ য'হাদের কোন 
কাধ্য নাই ভাহারা একস্বানে বসিয়া থাকিতে পারে না। তিনি এক 
কার্ধা করি গেলেন, প্রস্ুর ভোজন অর্ধেক কমাইলেন। পূর্বব নিয়ম 
ছিল চার পণ, সে অবধি নিয়ম হইল দুই পণ। ইহাতে প্রভৃর আহার 
লঘু হইল, কাঁজেই দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রভু এ লীলা করিলেন 
কেন? বোধহয় জীবের কঠিন-হ্ৃদ্য় দ্রব করিধার নিমিত্ত । কারণ 
সেই পরমহন্্র যুবাপুরুষ অনাহারে ক্রমে জীর্ণ হইতেছেল, ইহা যে 
দেখিতে তাহারই হৃদয় ফাটিয়া যাইত । 


নবম অধ্যায় 


প্রভুর দেহ কুষ্ণবিরহে জর-জর, রোদনে শ্রতাহ শত-শত কলস নয়ন- 
জল ফেলিতেছেন। শত কলপ বছিলাম, ইহা অতুযক্তি নয়। প্র 
যখন নৃত্য করেন, তখন তাহার নয়ন দিয়া ষেন বধার ধারা উপস্থিত হয়। 
স্থতরাং তাহার চতুষ্পার্থে ধহাঁরা থাকেন, মহাবৃষ্টিতে যেবপ হয়, তাহারা 
সেইরূপ আর্দ্র হয়েন। প্র একটু নৃত্য করিলে সেই স্থান কদ্দিমময় হয়। 
একটি চীন ছবিতে দেখিয়াছিলাম ষে, প্রহথ সমুদ্রতীরে ভক্তগণ সহিত 
সুতা করিতেছেন, আর সে স্থান যদিও বালুকাময়। তবু কর্দমময় 
হইযাছে। ইহাতে হইয়াছে কি না, দেই কর্দমে প্রন্নর নৃত্যকালীন 
পায়ের দাগ পড়িয়া! গিয়াছে । পাছ্ছের দাগ দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাম্ধ যে, 
সেখানে শত শত কলস নয়ন-জল ফেলা হইয়াছে। প্র ক্রমে ক্ষীণ 
হইতেছেন। সেই পরমস্ন্দর দেহে ক্রমে অস্থি প্রকাশ পাইতেছে। 
প্রভু কঠন মৃত্তিকার উপব একখানি শুষ্ক কল'র পাতায় শন করেল। 
ইহাতে অঙ্গে বাথ! লাগে। 

জগদানন্দ ইহাতে একটি উপার ভাবিলেন। প্রতর পরিত্ঃক্ক 
বহির্ধাস ঘ্বারা একটি ক্ষুদ্র বাপিশ, আর একটি তোমক ক্রাইলেন। 
এই ছুই ভ্রব্য স্বূপকে দিয়া বলিলেন, *প্রহকে উহার উপর শয়ন 
করাইও।৮ শ্বরূপ ইহাতে অতি সন্তষ্ট হইলেন। কারণ প্র 
»যুন করেন, ইহা উহার কি কাহারও প্রাণে সহ হয় না। প্র শয়ল 
করিতে যাইয়া দেখেন যে, তোধক ও বালিশ। ইহাতে ত্রুদ্ধ হইলেন। 
এবং বালিশ ও তোষক দুরে ফেলিয়া দিয়া ভিজ্ঞালা কিলেন, “এ কে 
করিল 1 স্বরূপ বলিলেন, “জগদানন্ব ।” তখন প্র একটু ভয় পাইলেন। 
কারণ হদি প্রভু বাড়াবাড়ি করেন, তবে জগদানন্দ উপবাস কগিয1 
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পড়িয়া থাকিনেন। কাজেই প্রভু আস্তে আস্তে বলিতেছেন, এ 
“জগদানন্দের বড অন্তায়! আমাকে তিনি বিবয় ভুপ্জাইতে চাহেন। ফি 
তোষক বালিশ 'আনিলে, তবে এবখান খাট আনো, পা টিপিবার ভূত 
আনো; ভাহা হইলে তোমাদের মনস্কাম্না সিদ্ধ হয়।» স্ববপ জগদানন্দের 
উপর দোষ দিয়া বলিতেছেন, «আপনি উপেক্ষা করিলে জগদাঁনন্দ বড় 
ছু-খিত হইবেন।” কিন্ত গ্রহ শুনিলেন না। তখন স্বরুপ ভক্তগণের 
সহিত পরামশ করিয়া আর একরূণ শধ্য। প্রস্তুত করিলেন । শুষ্ষ কলার 
পাত; আনিয়া তাহা অতি শুষ্্ম করিয়া চিরিলেন। এবং সমুদায় গ্রতুর 
বর্রর্ধাসে পুরিলে ; এইরূপে তোৌষক ও বালিশ হইল। ভক্তগণ তখন 
প্রহুকে ধরিয়া! পড়িলেন। প্রন ভক্তের অন্রোধে এই শয্যায় শয়ন 
করিতে সম্মত হইলেন । 
এদিকে প্রহু ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। প্রভুর দেহ নীলাচলে, 
হৃদয় ব্রজে। গ্রহ বাহিরে, অন্তে যাহা দেখে, তাহা দেখিতে পান না। 
আবার প্রত যাহ] দেখেন তাহা অনে: দেখিতে পায় না ইহাকে বলে 
দিব্যোন্াদ। সক্মুখে নাধিকেশ গাছ, প্রক্ন দেখিতেছেন সেটি কদস্ব 
বৃক্ষ । লোকে দেখিতেছে বৃক্ষে ফল ঝুলিতেছে প্রত দেখিতেছেন 
শ্যামহ্ন্দর কদস্ব বক্ষে শ্রীপাদ ঝুলাইয় বেণুগাঁন করিতেছেন । 
জগদানন্দ গৌডে গিয়াছেন। ষথ] পদ :-- 
*লীলাঁচল হৈতে, শচীকে দেখিতে, আইমে জগদানন্দ। 
রহি কতদুরে, দেখে নদীয়ারে, গোঝুলপুরের ছন্দ ॥ 
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়। ঞ্ু। 
পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে, এই অন্থমানে যায় ॥ 
লতা তরু যত দেখে শত শত, অকালে খগিছে ণ'তা ! 
রবির কিরণ, না হয় স্ুটন। মেতগণ দেখে রাভ| ॥ 
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ভালে বনি পাখী, মুদি ছুটি আখি, ফল জল তেয়াঠিয় | 
কান্দনে ফুকরি, ডুকরি ডুকরি, গোরাটাদ নাম লৈয়া ॥ 
ধেনু যুথে মুখে, দাজাইনা পথে, কার মুখ নাহি রা। 
মাঁধবী দাসের, ১'কুর পণ্ডিত, পৃডিল 'অংছাঁছে গী। 
ক্ষণেক রহিয়া, চলিল উঠিয়া, *ট৩ত জগদ নন্দ । 
প্রোবেশি নগরে, দেখে ঘের ঘরে কীহাঁর নাঁঠিক স্পন্দ ॥ 
ন। মেলে পলা, ন! করে আহার, কারো মুখে নাহি হাপি 
নগরে নাগরী, কান্দয়ে গুমবি, থাকে বিরলে বসি ॥ 
দেখিয়া নগর, ঠাকুবের ঘর, গুবেশ করিল ফাই । 
আধমর1 হেন, ভূষে অচেতন, পড়িয়া আছেন আই ॥ 
প্রভুর রমণী দেহ অনাথিণী, প্রুবে হইয়া হারা। 
পড়িয়া! আছেন, মলিন ব্সনে, মুদিত নয়নে ধারা ॥ 
দাস্দাসী সব আছযে নগারব, দেখিয়। পথিক জন। 
শুপাইছে তারে, কহ মে! সবারে, কোথা হৈ5 আগমন ॥ 
পণ্ডিত কহেন, মোর আগমন, নীলাচলপুর তৈতে। 
গৌরাঙ্গনুন্র, পাঠাইলা মোরে, তোমা বারে দেখিতে | 
শুন্রা বচন, সজল নয়ন, শসীবে কহিল গিয়া । 

আর একজন চলিল তখন, শ্রীবাস মন্দিরে ধাএঞা ॥ 
শুনিয়া উল্লাস, মালিনী শ্রীবাস, যত নবদ্বীপবাসী | 

মরা হেন ছিল, অমনি ধাইল, পরাণ পাইল আসি ॥ 
মালিনী আপিয়া, শট) বিষুওপ্রিয়া, উঠাইল ত্বরা করি। 
তাদের কহিল, পণ্ডিত আইল, পাদাইল! গৌরহুবি ॥ 
শুনি শচী আই, চমকিয়া চাই, দেখিলেন প্ডিতেরে । 
কহে তার ঠাই, আমার নিষাই, আলিয়াছে কতদুরে & 


৩৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


দেখি প্রেমসীমা, স্েহের মহিমা, পণ্ডিত কান্দিয়! কয়। 
নেই গৌরমণি, যুগে যুগে জানি, তুয়া প্রেমে বশ হয় ॥ 
গৌরাঙ্গ চরিত, হেন রীত নীত, সভাকারে শুনাইয়! | 
পণ্ডিত রহিলা' ন্দীয়! নগরে, সবাকারে সুখ দিয়া ॥ 
এ চন্দ্রশেখর পশুর দোসর, বিষয় বিয়েতে প্রীত । 
গৌরাঙ্গ চরিত, পরম অমৃত, তাহাতে না লয় চিত॥ 
এইরূপে জগদানন্দ মাঝে মাঝে গমন করেন পুর্বে বলিয়াছি। তিনি 
শচীমাতীর নিকট যাইয়া প্রভুর নাম করিয়া প্রণাম করিলেন, আর সেই 
রাজদত্ত বহুমূল্য শাটা ও মহাপ্রসাদ দিলেস। এইরূপে নিমাইয়ের কথা 
আরগু হইল। বক্তা জগদানন্দ, শ্রোতা শচী, আর একটু অন্তরালে 
প্রিয়াজী ঠাকুরাণী। পণ্ডিত বলিতেছেন, *“ম! শ্রবণ কর, প্রত কি 
বলিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ আপিয় তোমার চরণ বন্দনা করেন । 
আর যেদিন নিতান্ত তুমি তাহাকে ভূঞ্তাইতে ইচ্ছা কর সেই দিনই 
তিনি আপিয়য়া ভোজন করিয়া থাকেন।* শচী বলিলেন, সে ঠিকই 
কথা, কিন্ত নিমাই সত্যই আইসে? আমার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। 
আমি ন'নাবিধ শাক, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতি রন্ধন করিয়া বলিয়া রোদন 
করি। এমন সমর দেখি নিমাই আলিম বসিল, আর আমি যত্ব করিয়া 
তাহাকে খাওয়াইলাম। তাহার পরে ফেল চেতন লাভ করি, তখন 
সমুদয় স্বপ্ন বহ্য়। মনে হয়। জগদাণন্দ বাঁললেন, “তু তোমাকে 
, তাহাই বলিতে আমাকে এখানে পাঠাইঠান্ছন। তিনি তোমার সেব! 
ত)1গ করিয়া সন্লান গ্রহণ করিত মনে বড় দুঃখ পাইয়াছেন। কিন্ত 
যাহ! করিয়া ফেলি়া;ছন তাহাতে আর উপায় লাই। ভবে এখন 
তদুর পারেন ভোমার ছু'খ পিাএণ করিবেন সেই নিমিত্ত তিনি 
এত্যই আসেন এখং ভোমার সম্মুখে বশিয়া আহার করেন।* এইরূপ 


শ্রীভগবান ও জীব ২৩৭" 


কখন জগদানন্দ, কখন বা ফামোদর,প্রহুর সন্দেশ আশিয়। শচীমাতাকে 
ও প্রিয়াজী ঠাকুরাণীকে সাস্্না করেন। 

পরিশেষে জগদানন্দ ভক্তদিগের বাঁডি বাড়ি যাইতে জাগিলেন। 
প্রভু সকলের নিমিত্ত কিছু কিছু মহাগ্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন। পুবীর 
মন্দিরের মহাপ্রসাদ মহাপ্রভ্ব প্র ভাপের এক সাক্ষী, এবং পুরীর ঠাকুর 
তীহাঁৰ আর এক সাক্ষী । ঠাকুব কে, না জগন্নাথ, অর্থাৎ জগতের নাথ, 
জীব মান্েরই ঠাঁড়র; ব্রার্ষণ শু, হিন্দু মুপলমান, বর্ষার সকলেরই 
ঠাকুর । অতএব একমেবাদিতভীরং, ঈশ্বর এক, তাহার দ্বিতীর নাই। 
(নিই মকলের নাথ ব। পিতা । ভাই ভাহার শাম জগন্নাথ, জগতের নাখ 

অত এব মন্তগ্ঠ মন্তুম্তের ভরত । মন্তর্বের মধো পদে ছোট বড নাত) 
সকলেই সমান, সকলেই তাহার দাস,_ভাহার ইচ্ছার একাস্ত অধীন। 
অতএব আমি ব্রাঙ্গণ এ বিড়ম্বনা মার, আর আমি খুঠি এ ক্ষোভ 
স্বর বই আর কিছু নয়। জীব মাত্রেই সমান,- ত্রাঙ্গণ শৃঙ্র বলির। যে ভে? 
ইহা মনের ভ্রম, ভগবানের নিকট ইহা! বিষম অপরাধ । শ্ীজগন্গাথ ঠাকুব 
জগতে দুই সাক্ষী দিতেছেন। অতি তেজস্বী যে ব্রান্ধণ তাহাকের 
স্বীকার করিতে হইবে ষে ঈদ্ধর এক, জীবমাত্রই তাহার মন্তান, আর 
তাহার চক্ষে ব্রাহ্মণ-শুদ্র ভেদ নাই। 

অতএব, হে ব্রান্গণ, শত্রের অন্ন তুমি কেন গ্রহণ করিবে না? 
্রাহ্মণঠাকুর ইহার নানা কারণ দেখাইলেন, কিন্তু কোন কারণই টিকিল 
না। শেষে ললিলেন, «শুর অন্ন থে গ্রহণ করি না তাহার কারণ আর 
কিছুই নয়, কেবল ভাহাদের আচার বিচার ভাল নয়।” কিন্তু শূদ্রও 
ঘখন প্রীককের জীব তখন শূদ্র যদি তাহাকে (শ্রীকুষ্ণকে ) অল্প দেয় তবে 
তিনি কি তাহা গ্রহণ করেন না? ইহার একমাব্র উত্তর এই যে, “ধিনি 
বিদুরের খু খাইঘাছিলেন, ধিনি সকলের পিতা, তিনি অবশ্ঠ শৃত্রের দৃক 


৭৩৮ শ্রীঅমিয়নি মাইস্চরিত 


অন্ন খাইবেন।* তাহা যদি হইল, অর্থাৎ শৃদ্রের দত্ত অন্ন সেই পবিজ্ঞের 
পবিত্র শ্রীভগবান যখন গ্রহণ করেন, তখন তুমি মানব, ব্রাহ্মণ হইলেও 
তবু কৃষ্ণের দাস, ক্ষু্দ কীট,তুমি তাহা কেন গ্রহণ করিবে না? এই 
কথায় ব্রা্গণ নিবস্ত হইলেন । আর গাকুরের মহাপ্রসাদ প্রচলিত হইল,__ 
শৃদ্রের অন্ন ্রান্ণণকে খাইতে হইল। 

মহাপ্রহ্ন এলীল। কিরূপে করিলেন, তাহ! পূর্বে বর্ণ করিয়াছি । 
ব্রাহ্মণের ব্রান্ধণ, পঞ্ডিতের পগ্িত, সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ, তাহার কর্তবো 
নাস্তিকতা ত্যাগ করিয়া কষ্ণভক্ত হইলেন, প্রহর নিকট প্রেম ও ভক্তি 
পাইলেন, তবুও বৈষ্ণব হইতে পারিলেন না” পুর্ববকার ষে ব্রাক্ষণ তাহাই 
প্লাহিলেন, মনের জাড্য গেল না। ব্রাঙ্ষণঠাক,রেরা! শত সহ নিম 
করিয়া তাহাদিগের শিল্তগণকে, ও সেই সঙ্গে আপনাদিগকে, বন্ধন 
বরিয়াছেন। আপনারা সে নিরম পালন না করিলে অন্তে করে না। 
কাজেই আপনাদের মে সমুদায় নিয়ম পালন কবিতে হয়। এইকুপে 
আপনায়া সামাঞ্জিক নিয়মের এরূপ দাস হইয়াছেন যে, সে সমুদ্গায় 
বাহিরের নিয়ম পালণ করিতেই তাহাদের চিরজ,বন যায়, প্রকৃত 
সাধনভজন হয় না। কিন্তু প্রভুর সরল ধশ্মে সে সমুদায় বন্ধন থাঁকিল না। 
থে প্রকৃত বৈষ্ণব তাহার *বাহ-প্রতারণ।* নাই। ভারতী ঠাক,ব চণ্রের 
বহির্বাান পরিধান করিয়াছিলেন, ভাই প্রঃ ভাহাকে প্রণাম করেন নাই। 
এমন কি, বৈষবের সন্মান পর্যাস্তও নাই। তাই প্রহ আপনার সন্নাসকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন_-*কি কাজ লন্গাসে মোর, প্রেম নিজ ধন ।৯ 

কথাটি মনোযোগ দিয়! বিচার করুন। অবতার বলিতে জগতে 

*একজন থুষ্টিয়ান মহা প্রসাদ কিনিয়৷ একটি ব্রাঙ্ষণের হন্দে দিল। মনে 


ইচ্ছা ব্রান্ষঠাক,রকে জব্দ কর|। কিন্তু রাক্মণঠাক,র কিছুমাত্র ক,ঠিত না 
হুইয়া উহা বর্দনে দিলেন । এ কথ! হণ্টর সাহেবের গ্রন্থে লিখিত আছে। 


বৈষ্ণবধন্মে খুটিনাটি নাই ২৩৯ 


শ্রভগবানের, কি তাহার অংশের উদয়। অবতার আর শান্ত, ইহার 
মধ্যে অবতার বড়, যেহেতু যদিও শাস্ত্ীজ্ঞা ঈশ্বরের আজ্ঞা! বলিয়! গৃহীত 
হর, তবু সে আজ্ঞা প্রত্যক্ষ নয়। অবতার-বাকা ঈশ্বরের প্রতাক্ষ 
আজ্ঞা । অতএব শাস্্ অপেক্ষা অবতার-বাক্য বড়। হিশুগণ যে শা 
মানেন, সার্বভৌমও সেই শাস্ত্র মানিতেন । কিন্তু মনের জাডতা থাকিতে, 
কৃষ্কপ্রেম উদয় হয় না, তাই প্রন প্রতাষে ভাহার হাতে *নহা প্রসা*” 
অর্থাৎ শুষ্ক গোটা কয়েক পকান্ন দিলেন, দিয়া বলিলেন, দ্গ্রহণ কর ।” 
মনে ভাবুন, ভট্টাচার্য ব্রা্ষণ নিদ্রা হইতে উঠিরা, মুখ না ধুইছা বন্ধ 
ত্যাগ না করিয়। কি কখন মুখে অন্ধ দিতে পাবেন ? লক্ষাবার মরিলে৪ 
নয়। কিন্তু মহাপ্রহধ যখন সার্বভৌমের হস্তে মহাপ্রসাদ দিলেন, তখন 
সার্বভৌম উপেক্ষা করিতে পারিলেন ন।, প্রাপ্তিমাত্রই ভক্ষণ করিলেন। 
তখন মহাপ্রভু সার্ধভৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মাঞ্জি আমার 
সমুদায় সাধ পূর্ণ হইল, যেহেতু মহা প্রপাদে তোমার বিশ্বাস হইল | ক্মাঙ্জি 
তুমি প্রকৃতই কৃষ্ণের আশ্রয় লইলে। আঙ্জি তোমার বন্ধন ছিন্ন হঈল। 
আজি তোমার মন শুদ্ধ হইল । যেহেতু শার্জি বেদ-ধন্ম লঙ্ঘন করি 
তুমি মহা প্রসাদে বিশ্ব করিলে ।» অতএব বৈষ্ণবদণ্মে নৈদিক নিয়ম 
নাই, বৈষ্ণবধন্মে সন্গাধস নাই, কঠোরতা নাই, খুটিনাটি ন ই। 

সনাতন সংপার ত্যাগ করিলেন, করিয়া বারাণস*তে প্রক্কুর নিকট 
গমন করিলেন । প্রন তাহার গান্রে, তাহার ভগ্রিপতি শ্রীকান্ত প্রদত্থ 
ভোটকম্থল দেখিকা, বারংবার তাহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। সনাতন 
প্রভুর মনের ভাব বুঝিরা, আপনার ভোটকম্বল একজন কাম্থাধারীকে 
দিয়া ভাহার কান্থ। আপনি লইলেন। প্রস্থ, সনাতনের গাত্রে কান্ব। 
দেখিয়া বড় স্থখী হইলেন। আবার রামানন্দ রায় বাবু লোক, দোলান্ধ 
উঠিয়া বেড়ান । তিনি সাড়ে তিনজনের মাধ্য একজন। অতএব এই 
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ছুইটি উদাহরণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণব বেদ-বিধির 
বাহিরে । 

যখন এই ধন সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইবে, তখন ভারতে জাতি- 
বিচার, বর্ণ বিচার, ছোটব-বিচার থাকিবে না। হে গৌরভক্তগণ ! 
তোমাদের কর্তব্য কশ্ম কর। ভারতের উন্নতি কর। বৈষ্ণবধশ্ম ব্যতীত 
সে উন্নতির উপায় নাই। তাই মহাপ্রহ্ব আধিভূত ভর়েন। ভারত- 
বর্ষীযগণের এক ঠাক,র লইয়া এক জাতি হওরা উচিত। তবেই তাহার: 
সজীব হইবেন। 

নীলাচলে মহাপ্রসাদকে কেহ অগ্রাহা করিতে পাবে না, ভবে অন্য 
স্বানে ইহার অনাদর কেন? যদি ঠাকুরকে নিবেদন করিলে সে 
দ্রব্য পবিজ্র হইল, তবে এরূপ বস্ত সর্ধবহই সেইঙ্জপ পবিত্র হওয়া 
উস্তি। কিন্তু বৈন্ণবগণ তাহা! করেন না, করিতে পারেন না,-কারণ 
সমাজের ভন্ন করেন, তীহাদের মনের জড়ত। যার না। মহাপ্রসাদের 
গেল এই আদর, আবার মহাপ্রসাদ অপেক্ষাও অবিক শ্রার দ্রব্য 
আছে, (যথা চরিতামুতে ) “কুষ্জের উচ্জি হয মহাপ্সাদ নাম। ভক্তশেষ 
হৈলে মহাগ্রসাদাখ'ন ॥» 

ভক্ত, মহাপ্রলীদ গ্রহণ করিয়। অবশিষ্ট যাহা রাখেন, তাহ মহাগ্রলাদ 
অপেক্ষা আরো পবিত্র । কবিরাজ গোম্বামী, কালিদাসের কাহিনী বর্ণনা 
করিয়া এই বাকা সপ্রমাণ করিতেছেন! ইনি কায়স্থ, পরম বৈষ্ণব 
বৈষ্ণবমাজ্রেরই উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন-_ক্ষুদ্রজাতি বলিয়া উপেক্ষা করেন 
না। ঝড়ঠাকর জাতিতে ভূ ইমালী, পরম তবঞ্ফব। কালিদাস তাহার 
নিকট গ্রসাদ চাহিলেন। তিনি দিলেন না। পরে ঝডঠাক্র আম ভক্ষণ 
করিয়া ষে আ্াটি ফেলিলেন, কালিদাস তাহা গোপনে চুষিয়া খাইলেন। 
কেবল মাত্র বৈষবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাই তাহার মেবা। কালিদাস 
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যখন মহাপ্রতুকে দর্শনার্থে নীলাসলে আসিলেন, তখন মহাপ্রত্ তাহাকে 
বড় কৃপা করিলেন । যদি জগন্নাথের প্রসাদ পবিজ্র বণ হয়, তবে 
গ্রোপীনাথ কি মদনমোহন ঠাকুবের প্রসাদ উচ্ছষ্ট কেন হইবে। যদি 
ঝড়ু ঠাকুরের প্রসাদ মহীপ্রসাদ হইল, তবে আর জাভেদ কোথায় 
থাকিল? 
জগদানন্দ শ্রীনব্ধীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচল অভিমুখে যাইতে 

অদ্বৈতৈর নিকট চলিলেন। সেখান হইতে বিদায় লইয়া মহাপ্রতুব নিকট 
আলিলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শ্রীনবহীপের ভক্তগণের সংবাঁদ 
সমুদার বলিলেন। তাহার পরে বলিতেছেন, *্শ্রীঅদ্বৈতপ্রভ আপনাকে 
একটি তরজা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, মে তরঙ্ঞাটি এই-- 

প্রত্বকে কহিও আমার কোটা ল্যস্ক'র। 

এই নিবেদন তার চরণে আমার ॥ 

*“বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল । 

বাঁউলকে কণহও হাটে না বিকায় চাউল ॥ 

ব।উলকে কহিও কাজে নাহিক আউল । 

বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে লাউল ॥ 

জগদানন্দ এই তরজ! বলিয়া হাসিতে লাগিলেন । হধাহীরা শুনিলেন 

তাহারাও হাসিলেন। মহাপ্রভু হ্বয়ং ঈষৎ হাসিলেন। হালিয়া বলিলেন, 
«তাহার যে আজ্ঞা ।* সকলে ভাবিলেন, এই একটি রহস্য বাক্য বই নয়। 
কিন্তু ত্বূপ তাহা ভাবিলেন না। তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, «প্রত, এ তরজার কিছু অর্থ বুঝতে পারিলাম লা, আপনি 
বুঝাইয়া বলুন।* মহাপ্রতু বলিলেন, অদ্বৈত-আচার্ধা আগম-শাস্তে 
পণ্ডিত। সেই শাস্্বিধি অনুসারে অগ্রে দেবতাকে আহ্বান কর! হয়, 
করিয়া তাহাকে কিছুকাল পুজা করা হয়, পুজা সমাঙ হইলে তাঁহাকে 
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বিসঞ্জন দেওয়া হয়। আচার্য বোধ হয় গাহাই বলিতেছেন, আর 
কিছুই নয়। তবে আমিও তাহার মন বুঝিতে পারি নাই। এই কথা 
শুনিয়া সকলে, বিশেষত: স্বরূপ, অবাক হইলেন ; যেহেতু তিনি বুঝিলেন 
যে, এই তরজার মধ্যে *নর্ববনাশ* রহিয়াছে। 

এই তরজার অর্থ লইয়া মহা-মহ! পণ্ডিতগণ অনেক বিচার 
করিয়াছেন। আমার পাণ্ডিত্য নাই তবে আমি ইহার সহজ কি মানে 
বুঝিযলাছি বলিতেছি। শ্রীমহাপ্রভু এক বাউল-মহাজন, আর শ্রীঅদ্বৈত 
আর এক বাউল, উপরিউক্ত মহাজনের অধীন। শেষোক্ত বাউল 
অর্থাৎ শ্রাত্বৈত পূর্ববোক্ত মহাজন অর্থাৎ মহাপ্রতুকে প্রণাম করিয়া 
নিবেদন করিতেছেন, “হাটে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত চাউল আনা 
হইয়াছিল। লোকে চাউল পাইয়া আউল হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের 
অভাব পূর্ণ হইয়াছে। স্থৃতরাং আর চাউল বিক্রয় হইতেছে না।৮ 
এখন ইহার বিচার করুন। 

*মহাপ্রতূ-মহাজন* তদীয় সাঙ্গোপঙ্গাদি লইয়া জীবের ষে জাহার 
চাউল মর্থাৎ কষ্ণভক্তি ভাহাই বিক্রয় করিতে স্ভবের হাটে আসিয়া 
ছিলেন! তিনি কেন আপিয়াছিলেন? যেহেতু দেশে দুভিক্ষ হইয়াছিল, 
লোকের গৃহে তগ্ুলমাত্র ছিল না, জীব হাহাকার করিতেছিল। 
অর্থাৎ জগতে কৃষ্ণভক্তি ছিল না, সেই নিমিত্ত মহাপ্রভু-মহাজন, ভাবের 
হাট সাঙ্গোপাঙ্গাদি সহ আনিয়! অতি অল্পমূল্যে চাউল অর্থাৎ ক্ণভ্তি 
বেচিতে লাগিলেন । কোথাও বিনামুলো বিতরণ করিলেন, কোথাও বা 
বুত্ক্ষুলোক চাঁউল ক্ষয় করিতে জাগিল। লোকের গোলাপূর্ণ হইল 
আর চাউল বিকাইতেছে না। তাই, ধিনি ছুভিক্ষের সংবাদ দিয়া 
মহাজন“মহাপ্রভৃকে ভবের হাটে আহ্বান করিয়। আনিয়াছিলেন, তিনি 
'র্থাৎ শ্রীঅদৈত, মহাজনকে অর্থাৎ প্রডূকে সমাচার দিত়েছেন যে, চাউল 
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আর বিকাইতেছে না, লোকের থর পুড়িয়! গিয়াছে, এখন যাহা কর্ঘ্য 
তাহা করুন, অর্থাৎ এখানে আমাদের আর থ.কিবার প্রযজোজ্ছন নাই । 

এই তরজাটি শ্রীচরিতামূতে আছে । আর একটি ঘটনা পাঠক মনে 
করুন। প্রভু উপবীত-কালে এক পিবস একটা স্থপারী খাইয়। অচেঙন 
'হইয়া পড়েন। ভাহার পরে তেজস্কর দেহ ধরিয়া জননীকে লেন যে, 
«আমি এই দেহ ত্যাগ কবিয়া চলিলাম।* তাহার পরে প্রন, প্রকাশ 
পরাস্ত এইকূপ মুহুমৃহু লীল৷ করিয়াছেন। শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, 
পরে বলিলেন, “মামি চলিলাম*, বলিয়া মুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। আর 
দেখা গেল যে, নিমাইদ্ের দেহে ভগবানের প্রকাঁশ নাই, তিনি অভান্তবে 
লুকাইয়াছেন। লীলা-লেখক মহাশয়গণ উপরে সে সমূদ্ায় ঘটনা বর্ণন। 
করিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাস আইসে না। তাহার এক প্রধান কারণ 
যে, এই প্রকার ঘটনার কথা কেহ সাজাইতে পারে না? সাজান হইলে 
ইহা! আর এক প্রকার হইত। স্ুুপারী চিবাইতে চিবাইভে অচেতন 
হইজেন, এইরূপ বর্ণনা স্টনিলেই বোধ হয় লীলা-লেথক প্রতাক্ষ (শিয়া 
লিখিয়াছেন। শ্ীঅত্বৈতের তরজাটিও তদ্রপ। উহা! একটি করিত কথা 
নয়। পড়িলে বোধ হয়, উহা! প্রকৃত ঘটনা । জগদানন্দ বলিলেন ও 
হাসিলেন। প্রতু ব্যাখ্যা! করিলে স্বরূপ বিমনা হইলেন। এই সমুদায় 
ষে কল্পনা নয়, তাহ] পড়িলেই মনে আপনি উদয় হয়। 

প্রীরামমোহন রায়ের সহিত খুষ্টিয়ান মিশনারীদিগর যে বিচার হয়, 
তাহাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলেন যে, থুষ্টিয়ানগিগের ধর্মশাস্তরে, ষীত্ড ষে 
প্রীভগবান কি ভগবানের “বিশেষ” কেহ, একথা মোটেই পাওয়া যায় ন!। 
«ঈশ্বরের পু” হলিয়া ষীন্ড আপনার পরিচয় দিয়াছেন । কিন্তু সকলেই 
শ্বরের পুত্র। রামযোহন রায় এই এক তর্ক হবার! সাব/স্ত করিলেন থে, 
ষীশু যে অবতার তাহা তিনি স্বয়ং কোথাও স্বীকার করেন নাই।. অতএব 
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ষীশ্ড অবত্তার নহেন। কিন্তু এইরূপ তর্কে আমার প্রভু কোথায় 
থাকেন, এখন দেখা ধাউক | প্রথমতঃ প্রশ্ন এই, গ্রাতু ফি স্বয়ং ভগবান 
হইতেন, তবে তিনি “কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন কেন করেন, বা ঈশ্বরের 
দাল বলিয়৷ কেন অভিমান করেন? 

ইহার উত্তর এই__শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতু প্রকাশ হইয়া বলিলেন যে, তিশি 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, াহার এক প্রধান বারণ এই যে, জীবকে 
ঙক্তি-ধণ্ম শিক্ষা দিবেন। কিস্তু কেবল মুখে শিক্ষা দিলে জীব উহা 
হৃদয়গম, কি উহার অনুকরণ, কি উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। 
বিশেষত: শিক্ষার যে কয়েকটী মোটা কথা তাহা চিরদিনই আছে, তবে 
মুখে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আচরণে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাই 
গ্রিগৌরাঙ্গ ভগবানরূপে প্রকাশ হইয়া খলিলেন, “আমি আদি, আমি অস্ত, 
আমা ব্যতীত জগতে বিছুই নাই। আমি তোমাদের হৃদয়ে বাস বি; 
আমি জীবের মলিন দশা ছেখিয়া তোমাদের মধ্যে তোমাদের সকলের 
নিমিত্ত অ.পিয়হি। আমি তোমাদিগকে প্রেম ও ভক্তিধন্ম শিক্ষ 
দিব। সেই ধন্মই ধর্যের সার, অন্ত-ধশ্ম ধর্ম নয়। কিন্তু ইহ মুখে শিক্ষা 
দিলে তোমর। উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাই আপনি ভক্তভাক 
ধরিয়া, আমাকে কিরূপে ভক্তি করিতে হয় তাহা তোমাদিগকে শিক্ষ! 
দিব। আমি এখন এই দেহ ত্যাগ করিয়া] চলিলাম । আমি লুকাইলে 
এই দেহ মৃচ্ছিত হইয়৷ ”ড়িবে, তখন তোমর। উহাকে সস্তর্পণ করিও ।» 

এই কথাগুাল বলিয়া প্রভু মৃচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। কিয়ৎংক্ষণ 
পরে চেতন! লাভ করিলেন, করিয়া বলিলেন, «আমি এখানে আশিলাম 
কেন? একি দিবস, না রাজি? আমি কোথায়? আমি কি, কিছু 
প্রলাপ করিয়াছি 1” ভক্তগণ সমূদায় গোপন করিলেন, করিয়া বলিলেন» 
তুমি যুচ্ছিত হইয়! পড়িয়াছিলে, তাই তুমি এখানে ।» 


প্রগৌরাঙ্গ কি ভগবান ২৪৫ 


অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ছুই ভাব'--ভক্তভাব ও ভগবস্ভাব; বা 
জ্ীগৌরাঙ্গ রাধাকুঞ্ণ মিলিত, কি তাহার অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌর । 
তাহার পরে পূর্ধের কথা মনে করুন। যীশু কখন অ:ংপন মুখে স্বীকার 
করেন নাই যে, তিনি কোন বিশেষ বস্ত। কিন্তু শ্ীগৌরাঙ্গ কি কখন 
“বীকার কিয় ছেন যে, তিনি ভ্রীভগবান? তিনি শত বার তাহা শ্বীকার 
করিয়াছেন । «প্রকাশ মানে ভাই, আর কিছুই নয়। স্ইে *প্রুকা 4* 
অবস্থায় সরল ভাবে ভক্তগণকে বলিতেন যে, “তিনি নেই শ্রীডগবান, 
জীবের হৃদয়ে বাস ফরেন, অনন্ত ব্রক্ষাত্ডের অধিকারী ।* বিনি 
সন্দিগ্চচিত্ত তিনি বলিতে পারেন যে, সে *্তাহাব প্রলাপ বই নয ।* তিনি 
'ষে কৃষ্ণ ইহা তিনি অধিরূঢ ভাবে বঙ্গিতেন। অধিক ভাবে গোপীগণ 
"অভিমান করিতেন ষে তাহারাই কুষ্ণ। সেইরূপ প্রত অধিরড় ভাঁবে 
বলিতেন যে, তিনিই কৃষ্ণ। কিন্তু এমহাগ্রকাশ* বর্ণনা পাঠ করিলে 
জান! যায় যে প্রভুর ষে «গ্রকাশ* উহা প্রপাপ নয়। তাহার পর 
মহাপ্রকাশের দিনে প্রভু কি করিলেন? ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন, 
“অন্ত দিন প্রভু খিষুখখট্রায় এইরূপ ভাবে উপবেশন করেন,ষেন না 
জানিরা। অগ্রে অচেতন হয়েন, তাহার পরে খট্রায় উপবেশন করেন। 
কিন্তু মহাপ্রকাখের দিনে সে সমুদায় মায়! করিলেন না, সহজ অবস্থায় 
'খষ্টায় বসিলেন।” 

প্রকাশীবস্থায় তিনি বলিতেন «মামি সেই*; আর ভক্তগণ বিশ্বীল 
করিতেন ষে তিনি সেই!” “আমি সেই' একথা বলা সহজ, কিন্ত 
এএ-কথায় উপস্থিত জনগণের বিশ্বান জন্মান অসন্ভব, কেহ পারে না। 

একটু চিন্তা করিলে জানা যাইবে ষে যদি শ্রীভগবান মন্তস্তের মধ্যে 
'আগমন করেন, ভবে তাহার এই সংসার তদ্দণ্ডে ধংস হয়। শ্রীভগবান্‌ 
দি তাহাদের মধ্যে আগমন করেন, তবে জীবগণ কিছু করিবে না--" 
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খাইবে না, শুইবে না, ঘুমাইবে না, নিশ্চল হইয়া থাকিবে। তাই 
ভগবানের আপিতে হইলে তাহাকে গোপনে আসিতে হয়। মহপ্রকাঁশের 
দিন প্রহ্থ সাত প্রহর শ্রীভগবপ্ভাবে প্রকাশ ছিলেন। তাহাতে কি হইল, 
না ভক্তগণ শেষে কাতর হইয়া চরণে পড়িয়া বলিলেন, *তুমি যাও, 
আমর তোমার তেজ সহা করিতে পারিতেছি না।* তাই ভগবান 
লুকাইলেন। নেই নিমিত্ত প্রভু ক্ষণমাত্র শ্রীভগপ্ভাবে প্রকাশ হইতেন, 
এবং সেই নিমত্ত ভক্তগণ তাহার সঙ্গ সহ করিতে পারিতেন। অন্যান্য 
সময তিনি ভক্তভাবে থাকিয়া ভক্তের কি আচরণ তাহা পালন করিয়া, 
জীবকে শিখাইতেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ ঘে অব্তার, তাহার গোটাকতক প্রষাণ দিতেছি ;__ 

১। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্িগণ__-শ্রীঅ্ৈত, শ্রীরূপ, শ্রীনাতন, 
শ্রীসার্ববভৌম, শ্রীপ্রবোধানন্দ প্রভৃতি--তাহাকে শত শত বার পরশক্গ। 
করিয়া উহ! মানিয়! লইফ্সাছেন। ধাহার। মহাবিন্দু, তীহার! তাহার চরণ, 
গঙ্গাজল তুলসী দিয় পুজা করিতেন । 

২। প্রভু বে অবতার, ইহা তিনি প্রত্ক্ষে ও পরোক্ষে টিরদিন 
আপনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভিনি নিজ মুখে স্বীকার করিতেন 
ষে, তিনি শ্রীভগবান্, আর আপনার চরণ গঙ্গাজল-তুলসীদলে পৃ 
করিতে দিতেন। তিনি তাহার ভক্তগণ সম্বন্ধে যাহা বলিতেন তাহাতে 
আমরা! জানিতে পারি ষে, তিনি ষে শ্রীভগবান্‌ তাহা তিনি জানিতেন। 
বথা--যধন জরীনিত্যানন্দ আগষন করিবেন, তাহার পূর্বের তিনি বলিলেন 
যে তিনি বলরাম । নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলিলেন, এ্যদি নিতা'নন্দ' 
অতি মন্দকারধধাও করেন তবু তাহার চরণকমল হ্য়ং ব্রঙ্মারও বন্দ্য। 
জীজত্বৈভ সম্বন্ধে বলিলেন, “তিনি অতি প্রাচীন ভক্ত, গহলাদ গ্রভৃত্তির 
পূর্বেও [িনি ভন, অতএব তিনি ঙাহাদের অপেক্ষা বড়।* এখন 


শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্বার প্রমাণ ২৪৭ 


দেখুন যে, সেই অদ্বৈত প্রত তরজ| পাঠাইতেছেন আর প্রতু সহজ 
অবস্থায় তাহার অর্থ কি করিতেছেন। 

তরভান অর্থ এই ধে শ্রীঅন্বৈতপ্রভ জীবের মধ্যে প্রেমভক্কি বিঙ্রণের 
নিমিত্ত ঠাকুরকে আহ্বান করেন, দেই নিশিত্ত তিনি ধরাধামে আগমন 
করিয়াছেন। প্রভুর বয়ংক্রম যখন ২৪ বর্ষ তখনি তিনি প্রকাশ হইলেন। 
ইহার পূর্বের ষদিও তিনি ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্ত প্ররুত্-প্রস্তাবে 
প্রকাশের পর হইতেই কার্ধ/রস্ত হইল। দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত প্র প্রচার 
করিলেন__সিন্ধু হইতে কন্তাকুমারি পধ্যন্ত সমূদয় দেশ প্রেমের বন্তায় 
ডুবিয্নাঁ গেল, লক্ষ লক্ষ আচাধা সৃষ্ট হইল, কোটি কোটি লোক প্রেমে 
নৃত্য করিতে লাগিল । প্রভুর বয়ংক্রম যখন ৩৬ বৎসর তখন অদ্বৈত 
এই তরজা পাঠাইলেন এবং প্রত্ুকে জানাইলেন যে, «প্র আমাদ্র 
কার্ধা সিদ্ধি হইয়াছে। যে জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, 
তাহার সম্পূর্ণ ফল পাইয়াছি। এখন আপনি স্থচ্ছন্দে স্বস্থানে গমন 
করিতে পাবেন।* প্রত উত্তরে বলিলেন, «তাহার যে আজা1।* এই 
তরজার দ্বারা সহজে বিশ্বাস হয় যে, গৌরলীলা শ্রীভগবানের কার্ধা | 
অতএব হে জীব তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই, 

এই সুষে'গে একটি কথা বলিয়া রাখি। প্রকাশাবস্থায় শ্রীপ্রত্থ বৃদ্ধা 
জননীর মন্তকে পদার্পণ করেন, এ কথা পূর্বের লিখিয়াছি ও ইহার প্রমাণ 
দিয়াছি, অর্থাৎ বলিয়াছি যে, এ কথা আমি শাস্বে পাইয়াছি,-_আমার 
মনগড়া কথা নয়্। প্রভুর লীলায় যাহা পাইয়াছিলাম তাহাই আমি 
বলিয়াছি। তবু ইহাতে অনেকে আমার প্রতি বিরক্ত হয়েন। তাহারা 
বলেন। *গ্রতু এমন মাতৃভক্ত, তিনি জননীর মাথায় পদার্পণ করিলেন, 
ইহা কি হইতে পারে? আর তুমিই বা! এরূপ কথা লিখিলে কিরূপে ?» 
কিন্ত আমার অপরাধ কি? আমি লীল।-সংগ্রাহক, প্রাধাশিক যাহা 
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পাইব তাহাই লিপিবদ্ধ করিব,-ইহ! ভাঁল কি মন্দ অর্থাৎ প্রভুর 
গৌরবপোষাক কি নিন্দাবর্ধক তাহা বিচার করিবার অধিকার আমার 
নাই। তাহা যদি করিতাঁম, তবে আমার পুস্তক পড়িয়া জীবের কোন 
লাভ হইত না। প্রনুর লীলাকাহিনী -েরূপ পাইয়াছি, ঠিক সেইরূপ 
দিয়াছি। যাহার ইচ্ছ! হয় তিনি ইহা গ্রহণ করুন, ন। হয় না করুন। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভু যে জননীর মস্তকে শ্রীপাদপন্ন অর্পণ করেন, 
ইহাতে তোমার আমার ক্লেশের কি কোন কারণ আছে? আমার মনে 
হয় ইহাতে ক্লেশের কিছুই নাই, বরং অতুল আনন্দের কারণ আছে। 
যখন অদ্বৈত শুনিজেন যে, নিমাই পণ্ডিত শ্রীকষ্করূপে প্রকাশ হইয়াছেন, 
তখন বলিঙ্গেন, «নিমাই যে প্রতুর শক্তিসম্পন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে শ্রীভগবান্‌ বলা যায় না। নিমাই পগ্ডিততকে 
আমি তখনই মানি খন তিনি আমার মন্থকে পদার্পণ করিতে সাহসা 
হইবেন।» প্রীঅদ্বৈতের বয়ংক্রম তখন ৭৬ বত্সর। তিনি বৈষুবের 
রাজ্য, জগতে তাহার খযির ন্যায় মান্য । তাহার মাথায় পা দেন, এরূপ 
সাহমী তাহার গুরু শ্রভগবান্‌ ভিন্ন অপর কেহ হন না। এই অছৈতের 
মন্তকে ২৪ বৎসরের নিমাই, যি তিনি মন্ুপ্ত হন তবে পা দিবেন ইহা 
হইতে পারে না। লোকের মনে বিশ্বীস যে, লঘু্জন গুরুজনকে মস্তকে 
প1 দিলে তাহার সে পা খসিয়া পড়ে, কি তাহার কুষ্ঠ হয়। কিন্ত নিমাই 
অদ্বৈতের মন্তকে পা দিয় ছিলেন। আবার কোণ হিন্দুসস্তান, যতই মন্দ 
হউক ন1! কেন, জননীর মস্তকে প' দিতে পারে না । নিমাই পণ্ডিতের 
বয়ংক্রম ২৪ বর্ষ ওতাহার মাতার বয়স প্রায় ৭* বখসর। এরপ বুঙ্ধ 
জননীর মন্তকে পদার্পণ করিতে নিতান্ত যে পাঁধণড, সেও পারে না। 
এইরূপ অবস্থায় নিমাই পণ্ডিতের যেরূপ ভক্তিবৃত্বি তাহাতে তাহার মত 
বন্ধ জননীর মন্তকে ষে পদার্পণ করিবেন তাহা একেবারে অসভ্ভব। 


শ্রীগৌরাঙ্গের ভাগবত্বার প্রমাণ ২৪৯ 


স্তরাং নিবাই পতিত ধখন জননীর মন্তকে পদার্পণ করেন, তখন তিনি 
নিমাই পণ্ডিত হিলেন না । ঘটনা, এই শ্রীভগবান্‌ প্রকাশ হইয়াছেন। 
তিনি বলিতেছেন, “আমি আদি, অমি সকলের পিতা।৮ শচী সম্ুখে 
করুষোড়ে কাপিতেছেন | শ্রীবাদ বলিলেন, “জননী! কর কি? 
প্রণাম কর উনি ভোমার পুত্র নন, জগতের পিতা !* শচী প্রণাম 
করিলেন, আর শ্রীভগবান্‌ তাহার মস্তকে শ্রীপাদ অর্পণ কবিলেন। যদি 
প্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্‌ না হইতেন, তবে জননী প্রণাম করিলে ভয় পাইদা 
তিনি বলিতেন,--*মা ! কর কি উঠ, অকল্যাণ কেন কর?” তাহ! 
হইলে মনে সন্দেহ হইতে পারিত থে নিমাই পণ্ডিত প্রকৃত শ্ুভগবান্‌ 
কে না। কিন্ত তখন নিমাইয়ের প্রকাশ অবস্থা তখন তাহাতে 
নিমাই-পণগুতত্ব নাই। তখন তিনি জগতের আদি, মকলের কর্তা, 
শচীরও পিতা। রা তিনি অনায়াসে শচ'র মাথায় পা দিলেন) যখন 
প্রন্তু ভয় না পাইয়! শচীর মাথায় পদার্পণ করিলেন। তখন ইহাই 
প্রমাণিত হইল যে, তিনি সত সত্যই শ্রীভগবান্। নিম'ই পতিত ষে 
ত্বরং ভগবান, এই লীলাই তাহার এক প্রধান প্রমাণ। গ্রস্টু জননীর 
মস্তকে পা দিয়াছেন বলিয়া ধাহার! ক্লেশ পান, তাহারা তুলিয়া যান বে, 
তিনি শ্রীভগবান। ষদি গ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবাদের কাঁজ করিতেন, তবে 
জননী তাহাকে প্রণাম করিলে তিনি তখনই জিহবা! কাটিয়া শ্রবিষু বলিয়া 
তাহার চরণতলে পড়িতেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সত্য বস্ব, তিনি কেন 
তাহা করিবেন? তিনি এ অবস্থায় যাহা কর্তব্য তাহাই করিলেন, আর 
জগতকে দেখাইলেন যে, ষে বাক্তি শচীর তনয় বলিয়া জগতে বিচরণ 
করিতেছেন, তিনি শচীর ও জগতের পিতাও বটে। 

যখন শ্রমনৈত শ্ভগবান-গৌরাঙ্গকে তরজ'র দ্বারা ইঙ্গিত ঝরিলেন 
যে, ভাহার কার্য পিদ্ধি হইয়াছে, এখন তিনি স্বধামে গমন করিতে 


২৫৬ ভ্রীঅমিক্ননিমাই চরিত 


পারেন, তখন শ্রীগৌগাঙ্গ ঈবৎ হাসিরা বলিলেন “তাহার যে আজ্ঞা ।” 
আবার প্র যখন শ্রীস্বরপকে তরজার অর্ণ শুনাইলেন, তখন তিনি 
বজ্াহত ব্যক্তির স্টায় বোধ করিতে লাগিলেন; ভাবিতে লাগিলেন ষে 
এ লীলাখেলা কি এতদিনে ফুরাইল ! হুঁ! এতদিন পরে কি নাদের 
প্রেমের হাট ভার্গিল? স্বরূপের যেরূপ মনের ভাব হইল আমাদেরও 
তাহাই হয় । শ্রীমন্বৈতের উপর ক্রোধ হয় যে, তিনি কেন প্রন্ুকে এত 
ত্র বিদায় দিয়াছিলেন । কিন্তু অদ্বৈত কি ইচ্ছা! করিয়া গ্রভৃকে বিদায় 
দিয়াছিলেন, না ইচ্ছা করিয়া তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন? ধাহার 
ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করেন, তাহার ইচ্ছায় তিনি ঠাঁকুরকে 
বিদাম্ব দিলেন। 

শ্রীঅদ্বৈত এক বুঝেন যে জীবের উদ্ধার? জীব উদ্ধারের নিশিত্তই 
তিনি শ্রীভগবানকে আহ্বান করিয়াছিলেন। জীব উদ্ধার হইল, প্রেম 
ভক্তি ধন্ম প্রচারিত হইল, বাকী যে কাধ্য রহিল তাহা আচার্যগণ কর্তৃক 
সাধিত হইবে, এখন ঠাকুর স্বধামে গ:ন করুন,-এই অদ্বৈতৈর মনের 
ভাৰ। কিন্তু ঠাকুরের খলের ভাব অন্তপূপ। যদিও শ্রীঅদ্বৈত ঠাকুরকে 
ৰিদায় দিলেন, তবু ঠাকুর তাহার পরে দ্বাদশ বসর ধরাধামে ছিলেন। 
কেন? না. তখনও তাহার একটি উদ্দোশ্ট সাধিত হইতে বাকি ছিল! 
সেটা শ্রীঅ্বৈত প্রভু জানিতেন না। প্রন প্রথমে ভক্তির চচ্চা আরম 
কঙিলেন। তাহা শেষ হইলে প্রেমের চর্চা আরম্ব হইল। জীবকে 
প্রেমক্তি শিক্ষা দেওনা হইলে, প্র আরও দ্বাদশ বংসর রহিলেন। 
কারণ তাহার উদ্দেশ্ট রলাম্বাদন দ্বার! জীবকে রসশিক্ষ1! দেওয়া । হৃদয়-কৃপ 
হইতে রাধাকৃষ্ণ-লীলা অবিশ্রীস্ত উত্থিত কর! যাইতে পারে । মামাত 
কৃপ খনন করিলে জল উঠিবে, কিন্তু তাহা তত পরিস্কৃত নয়। তদপেক্ষ। 
গভীর করিলে, পূর্ববাপেক্ষা ভাল জল উঠিবে। আরে! গভীর করিলে, 


প্রভুর রাধাভাৰ ২৫১, 


আরো পবিত্র জল উঠিবে। এইব্ূপে জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভু শেফে' 
দ্বাদশবর্ষ রাধাক্ফ-লীলাবধপ-কৃপ হইতে স্বধা উঠাইতে লাগিলেন । 
ইহার এক উদ্দেশ্ত, আপনি আস্বাদ করিবেন, অপর উদ্দেশ উদাহরণ ছারা 
জীবকে শিক্ষা দিবেন। অহ্বৈতের তুরজার পর হইতে প্রন ক্রমেই 
আভ্ন্তরিক জগতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। পূর্েক্ষণেক উদ্ববের ভাক 
ক্ষণেক রাধার ভাব, গ্রহণ করিতেন, শ্ষণেক-বা সচেতন থাকিতেন। কিজ্তু 
এধন প্রনুৰ অন্ত সকল ভাব ধাইয়া ক্রমে রাধাভাব বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 
আব ৫ ভাব রহিয়া ঘাইতে লাগিল । পূর্বে রাঁধাভাবে কুষ্ণকথা কহিতে 
কহিতে, কি কৃষের সঙ্গ করিতে করিতে হঠাৎ চেতনা পাইছেন, আবার 
ভখন চেতন। হারাইতেন। কিন্তু যখন প্রভু গমীরা-সীলা আরস্ত 
করিলেন, ভখন তাহার রাধাভাব প্রায় সর্বদা থাকিত, আর যাইত না) 
প্রই রাধাভাবে স্বরূপের গল! ধরিরা বলিতেছেন, *“ললিতে, আমাকে 
কের ওধানে লইনা চল। তিনি আমার নিমিত অপেক্ষা করিতেছেন). 
প্রহর তধন আ্বাপনাকে রাধা বলিদা সম্পূর্নঙরপে বোধ হইতেছে, আর 
মেইব্ষপ স্বন্ধূপকে৪ ললিত বলিঘ়া বোধ হইভেছে,_-তাঈ এরূপ 
বলিতেছেন। কিন্তু রাধাঁভাবে কৃষ্ণকথ1 বলিতে বলিতে হঠাৎ চেতন, 
হইল, তখন বিশ্বিত হইয়া স্বর্ূপকে বলিতেছেন, স্বরূপ, আমি এইমাত্র 
কি প্রলাপ কবিতেছিলাষ ? আমার বোধ হইতেছিল যে আমি রাধা) 
কিন্তু আমিভ রাধা নই, আমি শ্রীকৃষটৈতন্ত | ইহা! বলিতে বলিতে আবার 
বিহ্বল হইলেন, আবার রাঁধাভাবে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, 
এখন এই রাধাঁভাব রহিয়ি। ধাইতে লাগিল, চেতন-ভাব ক্রমে কমিতে 
লাগিল। পূর্বের সন্ধ্যা হইলে রাধাভাব হইত, আর বতক্ষণ নিন্ত্। না 
যাইতেন ততক্ষণ সেভাঁব থাঁকিত। এখন দিনের বেলায়ও রাধাভাক 
দেখা যাইতে লার্সিল। এমন কি, কখন 9 কখনও রাধাভাব পাঁচদিন দশ দিল 


২৫২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পর্যন্ত, ক্রমে মাসেক পর্যন্ত এবং শেষে বৎসরেক পর্যযস্ত থাকিতে লাগিল 
অর্থাৎ যখন ভক্তগণ রথের সময় নীলাচলে আদিতেনঃ কেবল তখনই 
"চতনা লাভ করিতেন, আর ভক্তগণকে বিদায় দরিয়া আবার ভাবলীগরে 
ডুবিতেন। এ কথা অনেকবার বলা" হইয়াছে যে, শ্রীমন্তাগবতের 
লীলাকে পুনজ্জীবিত করা গৌরলীলার এক প্রধান উদ্দেস্ত। শ্রীকৃষ্ণ 
বৃন্দাবন বিষ্বার করিয়া মথুরায় গেলেন, তখন রাধ। গোপীগণ সহিত 
কষ্ণ“বিরহে বিহবল হইলেন। এবং তখন রাধা এই বিরহে যে সমুদায় 
রস আম্বাদন করেন, প্রহ্থ তাহাই করিতে ও জগৎকে আশম্বাগন করাইতে 
'লাগিলেন। 

পাঠকমহাশয় অবগত আছেন, গ্রেমিক-ভক্তের তিনভাব,--ষথা, 
'পর্বারাগ, মিলন ও বিরহ । ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চাভাব বিরহ। 
আর সর্বাপেক্ষ। শিকুষ্টভাব মিলন। মিলন অপেক্ষা পূর্বারাগ ভাল । 
সেই প্রকার জীবেরও তিন ভাব, আনন্দের আশ, আনম ভোগ আর 
"পূর্বের আনন্দ শ্মরণ। আনন্দের আশাকে বলে পূর্বরাগ, আনন্ব 
ভোগকে বলে মিলন, আর পূর্ধের আনন্দ ম্মরণকে বলে বিরহ। ইহার 
মাধ্য শেষোকিটি সর্ববাপক্ষা মধুব। মিলন হইতে যে বিরহ মধুর, একথা 
হঠাৎ লোকে বিশ্বাম করিবে না। কিন্তু যাহার। রসাম্বাদন করিয়াছেন, 
সাহারা আমর! কি বলিতেছি, তাহ] বুঝিতে পারিবেন) বিশেষত: 
শ্রীমতীর গ্লোক শরণ করুন--*পঙ্গম-বিরহঃ বিকল্পে বরমিহ বিরহ ন সঙ্গম 
স্ত্তাঃ। সঙ্গমে সর্বখৈকা বিরহে তন্ময় ভূলৌকং।» অর্থাৎ ষে পরিষাণে 
বিরহ সেই পারমাণে আনন্দ আর যে পরিমাণে বিরহ সেই পরিমাণে 
মিলনে আন্ন্দ। প্রভুর কি ভাব তাহ! কতক শ্রীভাগবতের ভমরগীতা 
স্পড়িলে জানা যায়। অনেকে অবগত আছেন যে, রাই-উন্মার্দিনী 
-বলিয়! একটি গীতের পালা সৃষ্টি হয়। জীব উহার অভিনয় দেখিয়া 


প্রস্তর রাধাভাব' , ২৩৬. 


আনন্দ উপভোগ করিয়! পবিজ্র হয়। এই দ্র'ই উন্মাদিনী* প্রভুর পর্বে 
জগতে কিয়ৎ পরিমাণে হিল, আর যাহ। ছিল তাহী কথায়। কিন্তু রাই 
উন্মাদিনী* কি, তাহা প্রভু নিজে আসবিফা দেখাইলেন। তিনি কাগ্যে, 
যাহ! দেখাইলেম, তাহা কবিগণ অন্ুভব্ও করিতে পারেন নাই । একটি 
পদের বিচার করিব। যথা-দ্রাই কুঞ্ক কথ! কহিতেছিল । কথা কইতে 
কইতে নীরব হ'ল ।।৯» প্রন কৃষ্ণ-কথ। কহিতে গেলেন অমশি ভাবের 
তর উঠিল, উঠি! কঠরোধ ও নিঃশ্বাপ বন্ধ হইল, ও অমনি নধুনভার! 
স্থির হইয়া গেল। এবপ দৃশ্য কোথা ছিল? কে কোথা দেখেছেন ব 
শুনেছেন? গ্রহ আপনি আচরণ করিয়া ইহা দেখাইয়াছিলেন। প্রদ্থ 
সমৃদ্রতীরে ভ্রঘণ করিতেছেন, কিন্তু নয়ন সুপ্রা ; যেহেতু হৃদয়ে শ্রীক্কধকে 
দেখিতেছেন। তাই নয়ন মেলিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। কিন্তু নন 
সুদদিরা চলিয়াছেন। তাই পদস্থনন হইতেছে, আর ভজগণ দুঃখ 
পাইতেছেন ॥ বঞ্গিতেছেন, প্রভু নয়ন মেলিয়া চলুন, পড়িয়া যাইবেন ।” 
সেই হইতে রাই উন্মাদিনীর গীত হইল ;--*অমন করে যাস না ধরে 
চল। তুই নয়ন মূদে চলে যাবি, প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি 1» 

প্রন্ুর কাঁধোর সহারতার নিমিত্ত, তাহার আগমনের পূর্বে “জয়দেব,” 
*বিদ্যাপতি,* *্চণ্তীদান* ও *বিভবমঙ্গল* উদিত হয়েন। এই উপরি উত্ত 
প্রেমিকভত্ত কবিগণ যেরূপ কথার দ্বারা প্রেমের সুপ্ম-কণীা লইয়া! খেলা 
করিয়া গিয়াছেন, প্রত আপনার আচরণের দ্বারা উহ্থা জীবের নিকট 
ব্যাথা! করিয়াছেন। তাই জীব এখন সেই “প্রেমের বুঙ্জ” তাৎপধা 
বুঝিতে পারিয়াছেন। জয়দেবের নায়ক 'বনমালী-_রাখাল।' তাহার 
নাস্িকা সেইরূপ “বনচারিণী-রাধা । উভয়ে জগতের কুটিলতার কোন 
ধার ধারেন না, তাহারা প্রেছের পাগল । আবার ইহারাই শ্রীভগবান্‌, 
ই্বর্ধা-বিবজ্িত। জয়দেব ইহাদের প্রেমের খেলা হুললিত কবিতায় 
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বর্ণনা করিয়া! উহাতে অতি মিষ্ট স্থর দিলেন। সহজে লোকে সেই গীত 
শ্নিতে পাগল হয়। 

কিন্তু শ্রীজগনাথদেবকে এই সকল গীত আরও ভাল করিয়া শুনান 
হইত। দেবদামীর! এই সকল গীত অভ্যাস করিত, করিয়া ঠাকুরের 
সম্মুখে গান করিত ও নৃত্য করিত ॥ এই দেবদাসীরা দক্ষিণদেশের 
মন্দিরে গ্রতিপালিত হইত। ইহাঁদিগকে *মুরারী* বলে। আর দক্ষিণ- 
দেশের এক মন্দিরে যত মুরারী ছিল, প্রভু সমুদায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। 
কিন্ত যদিও কোন কোন স্থানের দেবদাসীদিগের চরিত্র মন্দ, তবু তাহারা 
যখন ক্থস্বরে ঠাকুরের নিকট গীত গাহিত, তখন শ্রোতা ও দর্শকগণকে 
মোহিত করিত। 

প্রতু ধিরহ-বিহ্বল অবস্থার জলেশ্বর টোটায় গমন করিতেছেন, সঙ্গে 
গোবিন্ব। এমন সময় তাহার কর্ণেধ্বনি প্রবেশ করিল। বুঝিলেন, 
জয়দেব কবিতা! গীত হইতেছে, রাগিণী গুজ্রী । তখন তিনি আনন্দে 
উন্মত্ত হ্ইয়া, গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ছুটিককেনে। গোবিন গশ্চাং 
'যাইতেছেন, হঠাৎ প্রতুর এরূপ দ্রতগতি দেখিয়া বিন্মিত হইলেন। প্রথমে 
প্রভুর ক্রুতগমনের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। পরে যখন বুঝিলেন, 
খন অতান্ত চিন্তিত হইলেন। কারণ ধিনি গীত গাহিতেছেন, তিনি 
'দেবদাসী--স্রীলোক। প্রভু সন্্াপী, মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে 
চলিয়াছেন, কেন না তাহাকে আলিঙ্গন করিতে। প্রহু যদি বিহ্বল 
অবস্থায় তাহাকে আলিঙ্গন করেন, তবে চেতন অবস্থায় নিশয় প্রাণত্যাগ 
করিবেন। তাই গোবিন্দ, তাহাকে নিবারণ করিতে, তাহার পশ্চাৎ 
ধাইলেন। প্রভুর সহিত দৌড়িয়৷ কেহ পারে না, গোবিন্দও পারিতেন 
না, কিন্ত প্রভুর অনেক বাধ! অতিক্রম করিয়া! যাইতে হইতেছে । কারণ 
-পখে সিজের কাটা দিয়ে অনেক বাগান থেরা, স্থতরাং যাইতে অনেক বাধ! 


প্রভুর বিহ্বলতা ২৫৫ 


প1ইতেছেন, গাত্রে কণ্টক ফুটিতেছে, অঙ্গ রক্রময় হইতেছে) কিন্তু 
তাহাতে প্রতুর ব্যখা বোধ নাই। প্র কেবল দৌড়িযাছেন, এমন সময় 
গোবিন্দ প্রতুকে ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, «প্রত করেন কি? খিনি 
গাহিতেছেন তিনি স্ত্রীলোক ।* স্ত্রীলোকের নাম শুনিবামাত্র অমলি 
প্রতুর বাহু হইল; তখন ফিরিলেন, আর বিহ্বল মনে গোবিন্দকে বলিলেন 
“আজ তুমি আমাকে ক্রয় করিলে । আমি যদি প্রকৃতি স্পর্শ করিতাম, 
তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার প্রাণ দিতাম । গোবিন্দ, তুমি আমাকে 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ।* প্রকৃত কথা, এই ঘটনায় ভক্তগণ বড় ভীত 
হইলেন; বুঝিলেন যে, প্রহ্কে সতত নানা প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে। 

প্রহথ দিবাভাগে রাধাভাবে জগৎ রুষ্ণময় দেখেন, আর জগতের সমুদয় 
কাধ্যে কষণলীলা অন্ভব করেন। আবার রক্নতেও বটে এবং স্বপ্পেও 
তাহাই। কোন কোন দিন স্বপ্পে এপ নিমগ্ন হয়েন যে, বেলা! হইলেও 
উঠেন না। একদিন স্বপ্রে রাসলীল। দেখিতেছেন, শবা। হইতে উঠিতেছেন 
না) বিলম্ব দেখিয়া গোবিন্দ প্রকে ডাকিলেন। প্রন উঠিলেন, কিন্ত 
তাহার হ্বপ্পের আবেশ গেল না। মনে করুন, প্রহর মনের ভাব দিধানিশি 
এই ফে, কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, আর তিনি রাধা, বৃন্দাবনে একাকিনী 
পড়িয়া আছেন। যখন স্বপ্পে রাসরসে নিমগ্র হইলেন, তখন প$ফ- 
বিয়োগিনী* ভাব গিয়াছে; বোধ হইতেছে, বুন্দাবনে শ্রীকষ্ককে 
পাইয়াছেন। তাই প্রভাতে গোবিন্দ যখন তাহাকে উঠাইলেন, তখন গু হুর 
হৃদয় আনন্দে টলমল করিতেছে, বদন প্রফুল্ল হইয়াছে। প্রভুর আনন্দ 
বিরহ-বেদন এত অধিক ষে, তাহার বদনে তাহার মনের ভাব ম্পষ্টক্ূপে 
বাক্ত হইত। প্রন দর্শনে চলিলেন, যাইয়া জগনাথকে দেখিতে পাইলেন 
না) দেখিলেন ত্রিভঙ্গ মুরলীধর শ্রীকঞ্ক। যেহেতু গ্রন্থ তখন বুন্দাবনে 
আর সেইভাবে যন তাহার গরগর। প্র গরুড়ের শুপ্ে হন দি 
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দর্শন করিতেন, এই তাহার নিয়ম; আর অগ্রবর্তী হইতেন না? 
প্রথমে যে দিবন শ্রীজগন্পাথ দর্শন করেন, সেই দিন ঠাকুরকে হৃদয়ে 
ধরিয়াছিলেন বলিয়া পাছে আবার সেইরূপ করেনঃ সেই ভয়ে অনেক 
দূর হইতে, অর্থাৎ গরুড়ের স্তন্তের নিকট হইতে, দর্শন করেন। প্রন 
্বপ্লাবেশে গরুডের স্তপ্ভেব নিকট দাঁড়াইয়া) জগন্নাথ না দেখিয়া মুরলীধর 
কালাাদকে দেখিতেছেন। এমন সময় কোন একটি স্্লোক দর্শম 
করিতে না পারিয়া গরুডে উঠিয়া দর্শন করিতেছে_এক পা! গরুড়ের 
উপর, আর এক পা মহাপ্রতর স্বন্ধে দিয়াছে। প্রত বিহবল, অবশ্ঠ 
তাহার জ্ঞান নাই। কিন্তু গোবিন্দ ইহা] দেখিলেন, দেখিয়া স্ত্রীলোকটিকে 
তিরস্কার করিলেন । স্ত্রীলোকটি তাহার অপরাধ জার্নঘা ভয়ে ভয়ে 
নামিলেন। তিনি মহাপ্র কে জানিতেন, লোকের ভিড়ে, না জানিয়াই 
মহাগ্রতুর স্বন্ধে পা দিয়াছিলেন। কথা এই; প্রত্তু গরুডের নিকট, গরুড 
পক্ষীর নয় আপন মনে দাঢাইয়া থাকেন । তিনি যে সেখানে আছেন 
তাহা বিদেশীয় যাত্রিগণ জানিতেই পারিত না। স্বদেশীয় যাহার 
তাহারাঁও অনেক সময় তাহা! লক্ষা করিতে পারিত না। সেই নিমিত্তই 
এরূপ সম্ভব হইত যে, প্রভু দর্শন করিতেছেন, আর তাহাকে পশ্চাৎ 
কবিয়া অস্ত, লোক দর্শন করিতেছে। | 

যখন গোবিন্দ স্ত্রীলোকটিকে তিরস্কার করিলেন, খন প্রভু কতক 
বাহা পাইলেন; পাইয়া বলিতেছেন, “গোবিন্দ, কর কি? উনি শুচ্ছন্দে 
দর্শন করুন।* কিন্তু স্্ীলোকটি গোবিন্দের তিরস্কার শুঠিয়। প্রভুকে 
দেখিবামাত্র, আস্তে আন্তে নামিলেন । নামিয়৷ অপরাধ স্বীকার করিয়া 
বলিলেন যে, তিনি না জ্বানিয়া এরূপ গহিভ কাধ্য করিয়াছেন, আর 
ক্ষম। প্রার্থনা করিয্ন। গ্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রতু বলিতেছেন, “আহা 
মরি মরি, আত্তি! জগন্গাথকে দর্শন করিবার জন্ত আমি যদি এই 
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আতি পাইতাম তবে কৃতার্থ হইভাম। জঙগক্জাথে এ স্ত্রীলোকটির মন 
এরূপ নিবিষ্ট যে আমার স্কন্ধে যে পা দিয়াছে, তাহ! ইহার জান নাই ।" 
সে যাহা হউক, প্রত এ পর্যান্ত, পুর্ববনিশির স্বপ্ন প্রভাবে, শ্রীজগন্নাথকে 
দর্শন করিতে যাইয়া, বনমালী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছিলেন । এখন এই 
স্ত্রীলোকের কাণ্ডে কতক বাহ্‌ পাইয়। আর শ্রীকষষকে দেখিতে পাইলেন 
না,__-দেখিতেছেন, জগন্নাথ, বলভদ্্র ও স্ুভদ্রা! তখন সন্ভাপিত হইয়া 
বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। মনের ভাব যে, শ্রীকৃষ্কে হারাইয়। 
পাইয়াছিলেন, এখন তাহাকে আবার হারাইয়াছেন। বাসায় বসিয়া 
বামহন্তে বদন রাখিয়া! নয়ন মুদিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন ; 
কখন বা নয়ন উদ্মীলন করিয়া নথ দিয়া মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্কাককৃতি লিখিতে 
লাগিলেন, আর নয়ন-জলে উহা! ধৌত হয়ায় পুনঃ পুনঃ এই চিত 
লিখিতে লাগিলেন। আহা! বদি প্রভুর তখনকার মুখের এই ছবির 
একটা ফটোগ্রাফ পাইতাম, তবে জীবন স্থথে কাটাইতে পারিতাম। 
প্রিয়জনের বিরহ বন্ছদেশে কবিগণ কর্তৃক বর্ণিত হইচাছে। কিন্ত প্রন 
যেরূপ কৃষ্ণ-বিরহরস প্রকাশ করিলেন, ইহ! জগতে কেহ কখন স্বপ্পেও 
অনুভব করেন নাই। এই অবস্থায় প্রভুর সমন্ত দিব! গেল। ক্রমে সন্ধ্যা 
আসিতে লাগিল, আর সেই সঙ্গে গ্রতুর বিরহ-বেদনা বাড়িতে লাগিল । 
বিরহ-বেদনার কথা সকলে শুনিয়াছেন, কিছু কিছু আপনার-আপনিও 
ভোগ করিয়াছেন, কিন্ত বিরহ-বেদনায় কে কোথায় বাণবিদ্ধ মন্নহের 
স্তায় “উহ: মরি, উহঃ মরি* বলিয়া সম্তাপ করে? বৃশ্চিক দংশনে 
সনুষ্তকে অস্থির করে, দষ্ট-ব্যক্তি জালায় গড়াগড়ি দিয়া থাকেন; 
কিন্ত কে কোথা .বিরহ-বেদনায় ধূলায় গড়াগড়ি দেয়? ভারি শোক 
পাইলে লোকে গড়াগড়ি দিয় থাকে; যুচ্ছিতও হয়। অবশ্ত শোক কেবল 
বিরহ হইতে উৎপত্তি। কিন্তু শোকের প্রধান কারণ বির নহে, 
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নিরাশ বিরহ । প্রিয়জনকে হারাইয়াছে ; আর যিনি শোকী, তিনি 
ভাবিতেছেন, শুধু ষে তাহাকে হারাইয়াছেন তাহা নম্ন, তাহাকে 
চিরজীবনের মত হারাইয়াছেন। সেই নিমিত্ত শোক এত ছু:খকর হয়। 
যদি শোকী ব্যক্তি জানিতে পারে যে, তাহার প্রিক্জনকে পরকালে 
আবার পাইবে, তবে অমনি শাস্তিলাভ করে। 

আমেরিকা দেশে একটি অদ্ভুত ঘটনা সংবাদপত্রের মধ্যে 
বিপুল বিচার হয়। একটি অষ্টাদশবর্ধীয়। যুবতী মরিয়াছেন; আর 
তাহার আত্মীয়গণ তাহার মৃতদ্হে লইয়া লে দেশের নিয়মান্ুসারে 
নিশিতে জাগরণ করিতেছেন। তাহারা জনকয়েক স্ত্রীপুরুষে মৃত- 
দেহের নিকট আছেন; এক একজন করিয়া জাগিতেছেন, আর 
সকলে ঘুমাইতেছেন। ইহার মধ্যে একজন দেখিতেছেন যে, সেই 
মৃতদেহের নিকট মৃত যুবতীটি দীড়াইয়া যেন ইতস্তত: বিচরণ 
করিতেছেন। তখন তিনি ভয়ে চীৎকার করিলেন, আর সেই শব্ধ 
শুনিয়া সকলে জাগিয়া উঠিলেন। তখন তীহারা দশজনেই সেই 
বালিকার পরকালের জন্ম দেখিলেন। যুবতীর জগ্ঘ তীহার জননী শোকে 
পাগল হইয়াছেন। তিনি দূরে অন্ত স্থানে ছিলেন, কাজেই তাহার 
কন্তার আত্মাকে দেখিতে পান নাই; কিন্তু দশকগণের মুখে শুনিলেন, 
বিশ্বামও করিলেন। তখন শোক ভুলির। নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
দেখিলেন যে, তাহার কন্। মরে নাই, জীবিত! তথন পুনযিলনের 
আশা হইল, তাই শোক গেল। 

বিরহ-বেদনা পূর্ণকূপে উদয় হইলে “দশ-দশা* উপস্থিত হয়। ইরা 
তাহার রল-শান্ত্রে “দশ-দশার* এই লমুদায় লক্ষণ নিষ্ধারিত করিয়াছেন; 
ষথা--এচিন্তা জাগয়োঘেগৌ তানবং মলিনাকষতা। প্রজাপো 
ব্যাখিরুক্াদৌ। মোছো' মৃতূযর্চখবাদশঃ ৪৯ অর্থাৎ (১) চিন্তা, (২) জাগরণ, 
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(৩) উদ্বেগ, (৪) কশাঙ্গতা, (৫) অঙ্গের মালিস্ত, (৬) গ্রলাপ, 
(৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (৯) মূচ্ছা, (১*) প্রা মৃত্যু, কি 
মৃত্যু বিরহে এই দশটি দশ! উপস্থিত হয়। জীবে ইহা পরে 
জানিতেন না। মহাপ্রভুর ভাব দেখিয়া ইহা জানিলেন। প্রন্থুর 
কৃষ্ণবিরহে এরূপ নয়টি দশ! প্রত্যহই হইত, আর দশমী-দশ1 মাঝে মাঝে 
হইত। রজনী উপস্থিত হইলে প্রত নয়টি দশায় অভিভূত হইয়! ছটফট 
করিতেছেন, শেষ-দশাটি অর্থাৎ মৃত্যু-দশাটি কেবল বাকী রহিয়াছে। 
স্বূপ রামরায় চেষ্ট/ করিয়া গ্রুকে নানা উপায়ে সান্তনা করিতেছেন। 
প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণযাত্রার হৃথ্টি পরিবন্ধন হইল। মনে 
ভাবুন, বদন অধিকারী যেন রাধাকে লইস্কা কৃষ্যাত্রা করিতেছেন । সে 
কিরূপ ন! ধেরূপ স্বরূপ ও রামরায় প্রতৃকে লইয়া গন্ভীরাশলীলা করিতেন । 
তৰে ম্বরূপ রামরায় প্রুতই রাধাকে লইয়! কৃষ্ঘাত্রা করিতেন, বদন সেই 
দেখাদেখি প্রকৃত রাধাকে না পাইয়া, কাহাকে রাধা সাজাইয়!, তাহাকে 
প্রন্থর উক্ত কথা শিখাইয়?, কৃষ্ণযাত্রা করিতেন। প্রভু ঘনঘন ষুচ্ছা 
যাইতেছেন, প্রলাপ বকিতেছেন, কখন বা নিজেই বাদ্ধজান লাভ 
করিতেছেন। যখন ক্ষণিক চেতনা লাভ করিতেছেন, তখন ন্বরূপ ও 
রানরায়কে বলিতেছেন, “উপায় কি বল, আমি আর সম্ধ করিতে 
পারিতেছি না। রামরায় একটি শ্লোক পড়, দেখি যদি আমার শরীর শীতল 
হয়।» কখন বা শ্বূপকে বলিতেছেন, “একটি কৃষ্মঙ্গল গীত গাও, দেখি 
যদি প্রাণে বাচি।* রামরায় শ্রীমতীর পূর্বরাগ বর্ণনা করিয়া, তাহার 
নিঙ্জক্কত একটি শ্লোক হুন্বরে পাঠ করিলেন। আর স্বরূপ জয়দেবরৃত 
রালের একটি পদ গাইলেন। ক্রমে প্রভুর মনের ভাব ফিরিল, স্বদ়ে 
আনন্দের তরঙ্গ আসিল, এবং ক্রমে প্রহু দিশেহারা হইয়! নৃত্য আরস্ত 
করিলেন। অধিক রজনী হইতেছে দেখিয়! শ্বরূপ ও রামরায় অনেক বত্ব 
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করিয়া, কতক্ক-বা বল ছারা, গ্রতৃকে শয়ন করাইলেন। তারপর প্রদীপ 
নির্বাণ করিয়া, বাহির হইতে শিকল দিয়া, স্বারে গোবিন্দ, কি স্বরূপ 
কি উভয়ে শয়ন করিলেন। প্রভু শয়ন করিয়া কোনদিন নিদ্রা গেলেন, 
কোন দিন বা উচ্ৈংস্বরে নাম জপিতে.লাগিলেন। 

প্র একদিন প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেহের সমুদায় কার্ধা 
অভ্যাসবসতঃ করিয়া সমুদ্ধ আনে গমন করিলেন, পরে দর্শনে 
দাড়াইলেন। কখন একোরে বিহ্বল অবস্থায় আপনার ভাবে আছেন ; 
কখন-বা লোকের সহিত কথা বলিতেছেন। সে কথা কি তাহা বুঝুন । 
বলিতেছেন, «কে গ! তুমি বাঁপ, কে গা আমার বাপের ঠাকুর, কৃষ্ণ কোন্‌ 
পথে গিয়াছেন বলিতে পার 1» সে চুপ করিয়া থাকিলে, তখন আর এক 
জনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, *তুমি বলিতে পার, তিনি কোথা! গেলেন ?” 
কেহ-বা বলিল, *পারি আইস আমার সঙ্গে, আমি দেখাইয়। দিব ।* 
ইহা! বলিয়া সে অগ্রে অগ্রে চলিল । প্রভু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 
সে মন্দিরের মধ্যে যাইয়া প্রভৃকে সিংহাসনের অগ্রে রাখিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিয়া শ্রীজগন্সাথফে দেখাইয়া বলিল, “এ যে তোমার কৃষ্ণ |» ঠাকুরও 
কৃষ্ণকে পাইয়! মহান্খী। যে দিবস প্রতু স্বপ্নে কষ্ণকে পাইয়া গরুডের 
পার্খে ঈাড়াইয়! কষ্ণকে দেখিতেছিলেন, এমন সময় তাহার স্থন্ধে আরূঢ 
স্্লীলোকের স্পর্শে চেতন পাইয়া আবার কৃষ্ণকে হারাইয়া, সমস্ত দিন রাত্রি 
রোদন করিতেছিলেন, সেই রজনীতে এক অন্তুত ঘটনা ঘটিল। অধিক 
রাত্রি দেখিয়! শ্বরূপ ও রামরায় প্রন্থুকে কতক বল দ্বারা ও কতক বুঝাইয়া 
শয়ন করাইলেন। বামরায় গৃহে গেলেন, কিন্তু স্বরূপ নিজ কুটিবে না 
যাইন্সা প্রতুর ছ্বারে শয়ন করিলেন; কারণ দেখিলেন, প্রভু যদিও শ্ইজেন 
তবু ঘুষাইলেন না/-উচ্চ করিয়া নাম কীর্তন কফিতে লাগিলেন। 
নামকীত্বন করিতে * করিতে প্রভু হঠাৎ নীরব হইলেন। প্রন্থু ঘুমান 


দিব্যোম্মা? ২৬১ 


নাই বলিয়া ম্বরূপও জাগিয়া আছেন। গ্রত্বকে নীরব দেখিয়া ভাবিলেন 
তিনি নিদ্রা গিয়াছেন। ইছা ভাবিয়া বাহির হইতে শিকল খুলিয়। 
অভান্তরে যাইয়া দেখেনঃ--সর্ববনাশ ! গৃহ শৃন্ত!! প্রহথ নাই |! 

প্রভু কিন্পে কোথায় গেলেন? সদর দরজায় যেরূপ শিকল দেওয় 
ছিল সেইব্ূপই আছে। মেখান আবার গোবিন্দ ও স্বরূপ শয়ন করিয়া। 
খুহের মধ্যে তিন দিকে তিনটি দ্বার আছে, তাহাতেও খিল দেওয়া ;-- 
তবে প্রভু কিরূপে বাহির হইলেন? কিন্তু সে সামান্য কথা। প্রধান 
কথা, প্রভূ কোথায় গেলেন? 

তখন কলরব হইল, সকলের নিকট সংবাদ গেল, সকলে তল্লাসের 
'নিশিস্ত দৌড়িয়া আমিলেন। দীপ জ্বালয়া তল্লা করিতে করিতে 
'দেখিলেন ষে শ্রীমন্দিরের সিংহ্ছ্ারের উত্তরদিকে প্রত পড়িয়া আছেন। 
প্রতুকে পাইয়া নকলে আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার দশ! দেখিয়। 
মহাভীত ও চিস্তিত হইলেন। দেখিলেন, হস্ত পদ কটি ও 
প্রীবার ষত অস্ছিসন্ধি আছে, সমুদার শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহাতে 
প্রহর হস্ত পদ ও দেহ অতি দীর্ঘ হইয়াছে। প্রতুর দেহে তখন 
আর মনুত্তের দেহ বলিয়া বোধ হইতেছে না, উহা ৫1৬ হস্ত লম্বা বলিয়: 
“বাধ হইতেছে, তাহাতে আবার উত্তান নয়ন। মুখ দিয়া ফেনা 
পড়িতেছে। প্রস্তর দশা দেখিয়া সকলের হৃদয় দুঃখে বিদীর্দঘ ও 
ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। স্বরূপ প্রত্থর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কষ" 
নাম করিতে লীগিলেন। এরূপ করিতে করিতে প্রস্থর কর্ণে নাম 
প্রবেশ করিল। তখন প্র “কাহা কাহা* শব করিতে লাগিলেন, ও 
“পরে *হরিবোল* বলিয়া গর্জন করিয়! উঠিয়| বসিলেন। আর অগ্ছিসদ্ধি 
সমুদয়, যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল তাহ1। তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আলিয়! 
€জোড়া! লাগিল। প্র উঠিয়া নিবে।খিত ব্যক্তির ভয় এদিক ওদিক 


২৬ শ্রীঅযির-নিমাই-চরিত 


চাহিতে লাগিলেন। শেষে স্থরূপের মুখপানে চাহিয়া বলিতেছেন, 
“ব্যাপার কি?” ম্বরূপ বলিলেন, *“আগে ঘরে চলুন সেখানে বলিব ।* 
বাসায় আসিয়া স্বরূপ সমুদায় কথা বলিংলন। প্রভু বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়! 
বলিলেন, «আমার কিছুই মনে নাই, কেবল এইটুকু মনে আছে যে, 
চঞ্চল কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দিয়! আদর্শন হইলেন, আর আমি তাহার, 
উদ্দেশ্যে পশ্চাৎ যাইতেছিলাম ।* 
এই লীলাটি রঘুনাথ দাস ত্তাহার করচায় লিখিয়াছেন। তিনি তাহা 
ত্যক্ষ দর্শন করেন । তিনি প্রতুকে তল্লাস করিতে গিয়াছিলেন ॥ 
যখন গ্রস্থকার এই লীলা প্রথম অবগত হইলেন, তখন তাহার মনে একটি, 
কথ উদয় হইয়াছিল। প্রতুর দেহে যখনই কে'ন অলৌকিক ভাব প্রকাশ 
পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত ভাব দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ 
যেমন প্রতু কান্দিতেছেন, তাহার পরেই নিশ্চিত তিনি হাসিবেন! এই 
প্রভুর শ্বীসরুদ্ধ হইল, পরক্ষণেই এরূপ জোরে নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল ফে 
কাহার সাধ্য সম্মুখে উপবেশন করে । এই দেখা গেল প্রভুর অঙ্গ লৌহ 
দণ্ডের স্তায় শক্ত, আবার পরক্ষণেই উহ1 এত কোমল হইল, যেন উহাতে 
অস্থিমাত্্র নাই। এই প্রভু এত ভারি হইলেন যে, তাহাকে ক্রোড়ে 
করে কাহার সাধ্য; আবার তখনই এরূপ লঘু হইলেন ষে, যে কেহ 
তাহাকে ক্রোড়ে করিয়! লইয়া বেড়াইতে পারে। এ সমুদায় অনুসন্ধান 
করিয়া জানিলেন যে, যখন গ্রসুর অস্থিগ্রস্থি শিথিল হইয়া! হন্ড পদ দীর্ঘ 
হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত ভাবও প্রকাশ পায়। আর একদিনের 
অদ্ভুত কাণ্ড শ্রবণ করুন। গ্র্থ, শ্বরূপ ও রামরায়ের সঙ্গে নিশিষাপন 
করিতেছেন । কখন স্বরূপ গীত গাহিতেছেন, কখন রামরায় প্লোক 
বলিতেছেন ও তাহার অর্থ করিতেছেন । নিশি ছুই প্রহর হইলে 
তাহারা প্রভুকে লাস্বনা করিয়া, শগ্ষন করাইক্ষা, গৃহে গেলেন। কেবঙ্গ 


দিব্যোম্।দ হয 


গোবিন্দ হারে প্রতুর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত রহিলেন। প্রত শয়ন 
করিয়া উচ্চৈঃন্বরে নামফীর্তন করিতে করিতে হঠাৎ নীরব হইলেন। 
তখন গোবিন্দ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন পূর্ববকার একদিনের স্টায় 
তিন ছারে কপাট, কিন্তু প্রভু ঘরে নাই। খন তিনি দৌঁড়িয়া গিয়া 
স্বরূপকে সংবাদ দিলেন। ইহ! শুনিয়া ভক্তগণ দৌড়িয়া আসিলেন, আর 
প্রদীপ জালিয়! প্রকে তল্লান করিতে লাগিলেন। গতবার প্রনুকে 
শ্রীমন্দিরের সি'হদ্বারের উত্তর দিকে পাওয়া গিয়াছিল, ভাই প্রথমে 
সেখানে গেলেন। কিন্তু ঠিক সেখানে পাইপেন না? পরে' দেখেন ষে 
সিংহদ্বারের দক্ষিণ দিকে প্রভু পড়িয়া আছেন। প্রতুর ঘরে তিন দ্বার, 
তাহা খোলা হয় নাই, অথচ প্রভু ঘরে নাই! যেখানে প্রকে পাওয়! 
গেল তাহাতে বুঝা গেল যে, প্রস্থ তিনটি অন্ত গ্রাচীর উলজ্ৰন করিয়া 
আনিয়াছেন। রঘুনাথ দান এরাও তল্লাসকারীর মধ্যে ছিলেন। 
তিনি তাহার স্তবাবলীতে এই ঘটনা লইয়া! বলিতেছেন, মথা--. 

*অন্রদঘাট্য ছবারত্রয়মুরুচ ডিত্তিত্রয়মহো 

বিলজ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকহ্থরভিমধ্যে নিপতিত; । 

তনৃষ্ৎ সক্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্কোরুবিরাহাৎ 

বিরাজন্‌ গৌরাঙ্গে হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ৪” 

সকলে দেখেন যে প্রত পড়িয়া আছেন, আর তৈলঙ্গী গাভীগণ 

তাহাকে ধিরিয়া আছে, আর তাহার অঙ্গ শু'কিতেছে। তাহারা ষেন 
অতি যত্বের সহিত প্রতুর অঙ্গ রক্ষা করিতেছে, প্রকে ছাড়িয়া যাইতে 


চাহিতেছে না। ভক্তগণ যাইয়া কিরূপ দেখিলেন? না-- 
«পেটের ভিতর হন্তপদ কৃশ্মের আকার । 
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রধার 
অচেতন পড়িয়াছেন যেন কুম্মাগুফল। 
বাহিরে পড়িয়া! জস্তরে আনন্দে বিহ্বল ॥ 
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পূর্ব্বে যখন প্রভুর দেহ দীর্ঘতা লাভ করে, তাহার বর্ণনা চরিতামুতে 
এইরূপ আছে,_- 
*প্রতু পড়িয়া আছেন দীর্ঘ হাত পাচ ছয়। 
অচেতন দেহ, নাপায় শ্বাস নাহি-বয় ॥ 
একেক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন হাত। 
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন চন্দ আছে তাতে মাত্র ॥ 
হন্ত পদ গ্রীবা কাটি অস্থিসন্ধি ষত। 
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥৮ 
এখন উপরের লিখিত দেহের ছুই অবস্থা দেখিলে জানা যায়, উহা 
পরদ্পর বিপরীত । প্রভু এইরূপে পড়িয়া আছেন, প্রত্তুর চতুম্পাশে গাভী 
তাহার! প্রতুকে ছাড়িয়! যাইবে না! 
*গাঁভী সব চৌদিকে শুয়ে প্রভুর অঙ্গ। 
দুর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রহুর অঙ্গ ॥৯ 
ভক্তগণ প্রহ্ুকে চেতন করাইবার নিমিত্ত অনেক যত্ব করিলেন। 
কিন্ত কিছুই হইল না; পরে গ্রতুকে সেই অবস্থায় গৃহে লইয়া 
আগিলেন। সকলে চিস্তিত, মনের ভাব এইবার বুঝি গ্রতুকে 
হারাইলেন। গৃহে সকলে উচ্চ করিয়া! নামসংকীর্তন করিতে লাগিলেন 
বঞ্ক্ষণ পরে প্রহর কর্ণে নাম প্রবেশ কিল। তিনি হুঙ্কার করিয়া *ইরি- 
বোল* বলিয়া গঞ্জিয় উঠিলেন, প্রত উঠিয়া! বদিলেন। প্রতু যেই মান্র 
চেতনা! লাভ করিলেন, অমনি তাহার দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রা 
হইল। 
শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে 'অইণাত্বিক' ভাবের কথা লেখা আছে। কিন্ত 
প্রভু দেখাইলেন, অষ্ট কেন প্রেমভক্তির চচ্চাতে কত অষ্টসাত্বিক ভাবের 
উদয় হয়। যোগপাধনে যে ফল প্রেষভক্তিয় চর্চাতে তাহা লমূদায় 


ভক্কতিবোগের প্রাধান্ত ২৬৫ 


লাভ হয়, অধিকন্ত ভগবানকেও পাওয়া! ষায়। প্রেমভক্তি চচ্চাকেই বলে 
ভিক্তিযোগ' | ভক্তিযোগ-সাধনের প্রধান উপায় নাম-কীর্তন। 

প্রকু চেতনা পাইয়, এদিক ওদিক চাইতে লাগিলেন। কিন্তু ধাহাকে 
দেখিতে চাহেন, তাহাকে দেখিতে ন; পাইয়া, অতি ছু:খে ও ক্লেশে 
স্ববূপকে বলিতেছে, *তোযর1 আমাকে সখ হইতে বঞ্চিত কগিয়। 
এখানে আনিলে কেন 1?” শ্বরূপ বলিলেন, ; প্রভু, স্পষ্ট করিয়! বলুন, 
আমর! কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।* প্রত বলিলেন, «আমি বেণুর 
গীত শুনিয়! বুন্দাবনে গেলাম। দেখি, কানাই গোষ্ঠে বেণুবাদন 
করিতেছেন। তাহার পরে বেণুসক্কেত শুনিয়া শ্রীমতী রাধা নিভৃত" 
নিকৃষধে আগমন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রবেশ করিলেন, আর আমিও 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। শ্রীরুঞ্চের শ্রীপদে মঞ্জরী ও কটিতে 
কিছ্ধিণী বাজিতে লগিল। নে মধুর ধ্বনিতে আমার কর্ণ মুগ্ধ হইল। 
গোপী, রাধা, কৃষ্ণ সকলে হাস্তপরিহাল নৃত্যগীত করিতে লাগিগেন। 
আমি সুখে এই সমুদায় দর্শন করিতেছি, এমন সময় তোমরা আমাকে 
বলপূর্ধবক ধরিয়া আনিলে। একাজ কি ভাল করিলে?” প্রন ইহ! 
বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে গ্রভুর অনেক বাহ্‌ 
হইল। তখন বুঝিতে পারিলেন ষে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহাতে 
একটু লঙ্জিত হইলেন। কিন্তু মনের বেগ একেবারে গেল না; 
বলিলেন, এ্ন্বরূপ! তাপিত অঙ্গ জুডাও জুড়াও; আমার প্রাণ 
অস্থির হইয় ছে।* স্বরূপ প্রহর মনের ভাব বুকিয় এই শ্লোক পড়িলেন, 
যথা শ্রীভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি গোপীর উক্তি, 
“কাস্ত্াঙ্গ তে কলপদামৃতবেনু গীতং সন্মোহিতাচার্য/-চরিতাঞ্জ চলেং 

| ভ্রিলোক্যাম্‌। 
টৈলোকা-লৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষা রূপং বদগোদিজক্রমমুগা: পুলকান্বিভ্রমূ।* 


২৬৬ জীঅবিয়নিমাই-চরিত 


অর্থাৎ “হে অঙ্গ! (শ্রীরুঞ্চ)! আপনার কলপদ অমৃতারন 
বেণুগীতে সম্মোহিভ হইয়। ভ্রিলোকী মধ্যে কোন স্ত্রী নিজ কম্ম হইতে 
বিচলিত না ₹য়? অধিক কি, তোমার এই ব্রেলোকা সৌভগ রূপ 
নিরীক্ষন করিয়া গাভী পক্ষী বৃক্ষ এবং সুগগণও পুলক সমূহ ধারণ 
করিয়াছে ।» 


প্লোক শুনিয়া প্রভু শ্লোক-বধিত রসে নিমগ্র হইলেন। অর্থাৎ 
ষে গোপী উপরের কথাগুলি কুষ্ণকে বলিয়াছিলেন, প্রভু সেই গোপী 
হইলেন, হইয়া উপরের শ্লোকের ভাব লইয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন। কৃষ্ণ রাসের নিশিতে বেণুগান করিলেন । গোপীগণ আদিলে, 
কষ তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন; *বলিলেন, *তোমরা বাড়ী 
ষাও, পতিসেবা কর গিয়া” সেই কথার উত্তর এক গোপী দিলেন, 
তাহার ভাব একাস্থাঙ্গ-তে* শ্লোকে বণিত হইরাছে। প্রস্থ এখন সেই 
গোপী হইয়। কৃষ্ণের সেইরূপ উত্তর দিতেছেন। গোপী যাহ] বলিয়্া- 
ছিলেন তাহা ত কলিলেন, আর সেই ভাব লহইয়৷ উহা প্রস্ফুটিত করিতে 
লাগিলেন! ইহাকেই বলে *গ্রলাপ*। প্রভু বলিতেছেন, আর স্বরূপ 
প্রভৃতি ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া সেই প্রলাপ শুনিতেছেন। প্রতু সেই 
গোপীভাবে, কি সেই গোপী হুইয়?, বলিতেছেন (যেন কৃষ্ণ তাহার 
সম্মথে ) «হে রুষ্ণ! এই. কি ছ্বোমার উচিত? আমরা কুলবালা 
খুটিনাটি জানি না। গৃহ্ধশ্ম করিতেছিলাম এসন সঃয় তোমার বেণুগীত 
কর্ণে প্রবেশ করিল। তোমার বেণুকে উপেক্ষা করিয়৷ ভ্রিজগতে এরূপ 
সাধ্য কাহারও নাই। সেই বেণুধ্বনি যাইয়া আমাদের চিত্তকে বন্ধন 
করিল; করিয়া তোমার চরণে আনিল। আমাদের স্ত্রীলোকের লজ্জা 
কুলের ভয়, সংসারের মমতা, লমুদযই 'অছের স্ঠার ছিল। ক্িদ্ধ তোমার 


গ্রতৃর বিলাপ ২৬৯ 


বেগুগীতে সমৃদয় নষ্ট করিল। আমরা এখন জগতে আমাদের যাহ] 
কিছু প্রিয় ছিল সমুদয় তোমার নিমিস্ত ত)াগ করিয়া, পথের ভিখারী 
হইয়া তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম। এখন তুমি আমাদিগকে বল,, 
“বাড়ী যাও, অধর্থ করিও না!” «একথা কি উচিং?* বলিতে বলিতে 
প্রভুর মুখে ক্ষোভের চিহ্ন আদিল; আবার বলিতেছেন, *তুষি 
বল বাড়ী যাও! আমর! কোথা যাবো? আমাদের বাডী কোথায়, 
আমাদের কি আর বাড়ী আছে? আমরা সমুদয় বিসঙ্জন দিয়] 
আসিয়াছি, আর বাড়ী গেলেই-বা তাহার! লইবে কেন? তোমার নিমিস্ত 
তাহাদিগকে ছাড়িলাম, এখন তুমি ছাড়িলে কোথা যাইব? তুমি 
ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই। তোমা ব্যতীত আমাদের আর' 
কিছু ভাল লাগে না। হে বন্ধো। হে প্রাণ! হে প্রাণের প্রাণ! 
আমরা উপায়হীনা অবলা, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।* প্রহ্ন গোপী, 
ভাবে এইরূপে কৃষ্ণকে প্রেমে-তিরস্কার করিতেছেন, ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ 
বাহ হইল। তখন শ্বক্ধপ ও রামরায়ের বদ্ন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে 
লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, *তোমরা ত স্বরূপ আর রামরায়। আমি 
ত ক্কটৈতন্ত ! আমি এখন কি প্রলাপ করিলায? আমার বোধ 
হইতেছে যেন আমি সেই গোগী, ধিনি রাসের রজনীতে কৃষ্ককে তিরঙ্ক'র' 
করিয়াছিলেন। রুষ্চ যেন আমার সম্মুখে দাড়াইগা। আমি সেই 
গোপীর স্তায় তাঁহাকে ভিরস্কার করিতেছিলাম। একি গ্রুলাপ করিলাম 1” 
ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহ্বল হইলেন । 

এইকূপে গ্রতু যখন তাহার কৃষচৈতন্ত্ব সম্পূর্ণভাবে লোপ করিয়া 
গোপীভাবে কৃষ্ণের চচ্চা করিতেন, তাহাকে প্রলাপ বলে! যেহেতু 
তিনি তাহাক্ষে গ্রলাপ বলিতেন। আর এই প্রলাপে তাহার গ্রকটেরা 


শেষ দ্বাদশ বর্ধ গিয়াছিল। 


এ্৬৮ জ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পরে শুনুন, প্রভূ আবার বিহ্বল হইলেন, আবার গোপী কি রাধ! 
“হইলেন, তবে ভাব একটু পরিবপ্তিত হইল। তখন পূর্বের কৃষককে যে 
"ওলাহন দিতেছিলেন, তাহা ছাড়িয়। ্বূপ রামরায়কে সধী বোধ করিয়া, 
তাহাদিগকে মন উাড়িয়া মনে দুখ বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে 
ছাড়িয়া সখিগণকে সগ্বোধন করার মানে আছে। তখন মনের মধো যে 
ভাব উদয় হইল, তাঃ1 রুষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলা অপেক্ষা সথিগণকে 
বলাই হ্বাভাবিক। বলিতেছেন «পি ! দেখ কৃষ্ণের মুখের কথা অমৃত, 
“আমাদিগকে কুলের বাহির করিয়া এখন পরিত্যাগ করিতে চাহেন। 
'আমরা যে কুলের বাহির হই, সে কি সাধে? কৃষ্ণের মুখের কথা অমৃত, 
হুইতেও মধু, কৃষ্ণের কের ত্বর কোকিলের লজ্জা দেয়, কৃষ্ণের গীতে 
'শ্রোতা মৃচ্ছিত হয়, আবার বেুগানে জগতের চিত্ত এলাইয়! পড়ে । এই 
“কের মাধুর্য আস্বাদন করিতে না পারিয়া লক্ষ্মীগণ তপস্যা করিতেছেন। 
"যে ক কৃষ্ণের অমতভাষা শুনিল না সে কর্ণ বধির । 
প্রত যত বলিতেছেন, ততই হৃদয়ের তরঙ্গ বাড়িতেছে। «সে কর্ণ 
'বধির* এ কথা বলিতে বলিতে মনে উদয় হইল যে, ক ত সেখানে 
ননাই ! তখন বিরহিণী ভাবে কৃষ্তকর্ণামুত হইতে এই শ্লোক পড়িলেন,_- 
*কিমিহ কণুমঃ কম্ত ভ্রম: কৃতং কতমাশয়া, 
কথয়তঃ কথামন্তাং ধন্তামহে। হদয়েশয়: | 
মধুর মধুর ন্মেরাকারে মনোনয়নোত্সবে, 
কুপণ কৃপণ! কৃষে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥* অঙ্ক ১৭,৫১ 
শ্সোকের বিচার ছুই প্রকারে করা ষায়। পগ্ডিত-কবিগণ রাধার 
উক্তি একটি ক্লোক আওড়াইয় তাহার ব্যাখ্যা করেন, সে একরপ। আর 
একরপ প্রত আপনি রাধ! হইয়৷ বিচার কগিতেছেন। প্রতু রাধা! হইয়া 
ক্ষঞ্চবিরহে মৃতবৎ হইয়া সখিগণকে বলিতেছেন ;- 


বিষমঙ্গলের প্লোক ২৬৯, 


“সখি ! উপায় বল কি করি, কি করিয়া কৃষণকে পাই? এদিকে, 
তোমরাও আমার মত কাতর! আছ। আবার আমার ছুংখ তোমাদের 
ছাড়া আর কাহাকে বলি? কৃষ্ণের নিমিত্ত ফাহ| করিলাম সেই: 
ভাল, আর তারে ভাবনা করিব নাঁ। সখি, কৃষ্ণ কথা ব্যতীত অন্ত 
কথা বল।» 

বিল্বমঙ্গল উপরি উক্ত শ্লোকে রাধার বিরহ বর্ণনা করালিন। সেই 
শ্লোক পড়িবামান্্ প্রভু আপনি রাঁধা হইলেন, হইয়া গ্পোক বিচার আরস্ত 
করিলেন । পণ্ডিত-কাবি শ্লোক বাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়া থাবেন, 
*্লীমতী কৃষ্ণ-বিরহে কাতরা হইয়া! ইহাই বলিলেশ* ইত্যাদি। আর 
আপনি রাধা, স্থুতরাং তিনি আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। 
তাই প্রত বলিতেছেন, «সখি! আমার অবস্থা শ্রবণ কএ* ইত্যাদি। 
এখন বিশ্বমঙ্গলের “কিমিহ কণুমঃ শ্লোকের ব্যাথ্যা প্রভু রাধা হুইয়। কিরূপ 
করিলেন তাহার আভাস বলিতেছি। 

প্রত্ুর মনের ভাব, তিনি আপনি রাধা, আর স্বরূপ রামরায় কাজেই 
তাহার সখী । কুষ্ণকে হারাইয়াছেন, হারাইয়৷ সকলে বসিয়া হাহাকার 
করিত্েছেন। প্রভুর মনে আশা ও নিরাশ]! উভয়ই খেল! করিতেছে ।, 
যখন আশ আসিতেছে তখন সখিগণের পানে চাহিয়। বলিতেছেন, যথা 

*তোমার আমার প্রিয়সখী উপায় বুদ্ধি বল না। 

ভোমরা জান যন প্রাণ প্রবোধ সে মানে না ॥? 
বলিতেছেন, “ভোমরা নিজ জন, আমার মন জান, তোমাদের আর' 
খুলিয়া কি বলিব? তোমাদের প্রবোধ বাক্যে আমার কোন লাভ- 
হইতেছে না, গ্রবোধে শান্ত হইতে পারিতেছি না। এখন উপায় বল, 
কি করি? কোথা যাব, কি করিব কারে মনের ব্যথা! বলিব, কিরূপ 
কষ পাব, তাই বল।” 


৭ ভ্ীজমিয়নিমাই-চরিত 


আবার এই ভাবের আর একটি পদ শ্রবণ করুন। শ্রীমতী সখিগণ 
প্রাইয়া বপিয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত খিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন।--- 

“ধৈর্য ধরি, রোদন, সম্বরি, শুন আমার বচন শুন।* অর্থাৎ শ্রীমতী 
আপনি সখিগণকে বলিতেছেন, শ্চুপ কর, আর কেঁদো না, এখন আমার 
পরামর্শ শ্রবণ কর।* বিল্বমঙ্গলের শ্লোক আওডাইয়! গ্রতু চুপ করিলেন। 
কুষ্ণের উপর একটু ক্রোধ হইয়াছে; বলিতেছেন, *আমি দেখিতেছি 
আমাদের পক্ষে কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। কৃষ্ণের নিমিত্ত বিস্তর 
করিয়াছি, আর আমাদের যাহা কিছু আছে সমুদায় তাহাকে দিয়াছি, ভবু 
তাহার কৃপা! পাইলাম না। অতএব নিষুর কৃষ্ণকে ভজনা না করাই 
ভাল ।» 

হে কপাময় পাঠক, আপনি কি মানভঞ্গন গীত শ্রবণ করিয়াছেন? 
সেই গীতে দেখিবেন, শ্রীমতী কৃষ্ণের উপর ক্রোধ হইয়াছে, তাই 
বলিতেছেন, *কষ্চনাম আর করিব না।» 

সখী। কষ ভঞ্জিবে না, তবে কাহাকে ভজিবে? 

রাধ1। সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন তাহাকে ভঙ্বিব। কি ভোলা 
দয়াময় মহেশ আছেন তাহাকে ভজিব। কৃষ্ণ কুটিল চঞ্চল নিষ্টুর। 
উাহাকে কি আমাদের ভ্তায় অবলার সম্ভব হয়? কৃষ্খ ভজিব না, 
সাহাতে কষ্চনাম ম্মরণ করায় তাহাও নিকটে রাখিব না। 

সধী। তোমার কেশ লইয়া কি করিবে? কেশে যে কুষ্ণনাম 
ক্মুরণ করায় ? 
রাধা । কেশ মুগ্ডন করিব। 

সখী । তোমার কৃষ্ষবর্ণ শ্তামা সখীর কি করিবা? 

রাধা। তাহাকে কু হইতে তাড়াইয়া দাও। 

কষ্ণযান্রায় মানভঞ্গন পালায় এইকূপে রাধা ও সখীতে কথাবার্তা 


প্রলাপ ও দিব্যোজা? ১ 


দেখিবেন। এ কোথা হইতে আসিল? ইহা! মহাগ্রতূর প্রলাপ হইতে 
মহাস্তগণ পাইলেন। 

তাহার পরে প্রভু বলিলেন ষে, *কৃষকে বিস্তর করা হইয়াছে, 
তাহাকে আর ভজিব ন1।৮ প্র ইহ! বলিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন 
যে তাহার হৃদয় মধ্যে ষেন কে একজন আছেন । তিনি কে জানিবার 
জন্ প্র নয়ন মুদিলেন মুদিয়া ঠাউরিয়া দেখিতে লাগিলেন । দেখেন ষে, 
থে কৃষ্ণকে তিনি ভাগ করিবেন বলিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণই তাহার হৃদয় 
মধ্যে আছেন, আর তিনি পরিত্যক্ত না হয়েন ইহার নিমিত্ত ক্ষুন্ধ বদনে 
মধুর হান্তের সহিত তাহার পানে চাহিতেছেন। অর্থাৎ যেন বাধা 
কৃষ্কে ত্যাগ না করেন, এই নি্মিত কৃষ্ণ রাধাকে অনুনয় বিনয় 
করিতেছেন। 

প্রভু ইহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, কি সর্বনাশ! 
কৃষককে ত ছাড়! হইল না,হইল না । তিনি, ষে আমার হৃদয় যখ্যে শ্বচ্ছন্দে 
আছেন। তাহাকে ভ্ব্য় হইতে কিরূপে অবসর করিব? হইল না, 
হইল না! প্রত একটু চুপ করিলেন, গদগদ হইয়া বলিতেছেন 
*পথি ! আবার ও কি হইল? আমার প্রাণ যে কৃষের নিশি আরো! 
কান্দিয়। উঠিতেছে। কৃষ্ণ! আঙষি তোমাকে ত্যাগ করিব না, কখনই 
না কখনই না। আমি যে বপিয়াছিলাম তোমাকে ভাগ করিব, সে 
মনোগত নয়, রাগ করিয়া । ভাহাও নয়, ক্ষুন্ধ হইয়া। তাহাও নয়, 
তোমার বিরহ সঙ্থ করিতে না পারিয়া। তাহাও নয়, পাগল হইয়া 
প্রলাপ বকিতেছিলাম । আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি? 
তাহা কি কখন হয়া তুমি আঘার ওসব কথা কেন বিশ্বাস কর? 
ভোথাকে ত্যাগ করিলে আধার রহিবে কি? তোষা ছাড়া আবার 
আর কে আছে,বা কি আছে? তুমিনা আমার নয়নরজন, তুমি ন। 


ইহ প্লীঅষিয়নিমাই-চরিত 


আমার প্রাণধন, তুমি না আমার প্রাণের প্রাণ ? তুমি যেও না, যেও 
না।* ইহা বলিতে ₹লিতে প্রস্থ মৃচ্ছিত হইলেন। কিন্ত এ সৃষ্ছা 
দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। অতি অল্লক্ষণ পরে সম্বিত পাইলেন; তখন 
দেখিলেন কৃষ্ণ নাই । ইহা! দেখিয়া আবার সখিগণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন, «কে কোথা গেলেন? এই যে এখানে ছিক্েন! হা 
পন্পপলাশলোচন ! হা শ্টামস্ুন্দর ! হা অললকাবুত আমাকে ছাড়িও 
না। কোথায় তুমি? কোথায় গেলে তোমাকে পাইব? এই আমি 
এলাম! ইহ1 বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন, উঠিয়া কৃষ্ণের অন্বেষণে 
উর্দশ্বাসে দৌড়িলেন। কিন্তু পারিলেন না, ঘোর মুচ্ছায় অভিভূত হইয়া 
সেখানেই পড়িয়া গেলেন । 

এই গেল গ্রলাপের পর দিব্োম্মাদ,-_অগ্রে প্রলাপ, পরে দিব্যোন্মীদ । 
রাধাভাবে যে সমুদয় কথ! কহিলেন সে এপ্রলাপ;” আর রাধাভাবে ঘষে 
কার্ধা করিলেন সে *দিব্যোন্সাদ।”৮ যখন রাধাঁভীবে মনের ভাব হায় 
উদ্ধাড়িয়া বলিতেছিলেন, তখন «প্রলাপ করিতে ছিলেন। আবার যখন 
কৃষ্ণের অন্বেষণে উর্ধশ্বীগে দৌডিলেন,-সে প্রন্থর “দিব্যোম্মাদ*। 
প্রভু চেতন পাইয়া কুষ্ণকে ধরিতে যেই দৌড়িলেন অমনি স্বরূপ উঠিয়া 
স্তাহীকে ধরিলেন, এবং কতক বলগ্রকাঁশ করিয়া, কতক নানারপ ছলনা 
করিয়া, আপনার ভ্রোড়ে বপাইলেন। ইহাতে প্রভুর অর্ধবাহ হইল । 
তখন প্রভূ বিষণ্ণ মনে বলিতেছেন, “স্বরূপ, মধুর গীত গাহিয়া! আমার 
শরীর ঈীতল কর।* ভখন স্বরূপ গাইলেন--*হামার আঙ্গিনা আওব 
হবে রলিয়া। পালটি চাহব হাম ঈষৎ হাসিয়া ॥» 

প্রতুর হৃদয়ে সেই ভাব তৎক্ষণাৎ স্পশিল, আর তিনি ব্বানন্দে নৃত্য 
করিতে লাগিলেন? | | 

প্রভু দিব্যোদ্মাদের বশীভূত হইয়া .ভন্তগণকে অনেক সমর ভয় 


চটক পর্বত ২৭৩ 


দিতেন। গ্রতু সমূত্রন্নানে বাইতেছেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ অতি দূরে 
টক পর্বতের ছায়া! দেখিতে পাইলেন। তখন কাজেই প্রহর বোধ 
হইল থে, সে গোবর্ধন পর্বত ! প্রত কেবল এক পর্বত জানেন,তিনি 
শ্রীগোবদ্ধন। তখন গোবর্ধনের শুতিজনক শ্রীভাগবতের একটা ঙ্লোক 
পাঠ করিয়া সেই চটক পর্বত লক্ষ্য করিয়া দৌড়িলেন। দৌটিলেন 
কিরূপে, না বিছা, গতিতে । গোবিন্দ চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ দৌড়িলেন। সেই ধ্বনি কেহ কেহ শুনিলেন। একেবারে 
প্রচারিত হইল যে, প্র্ুর সমুজ্রন্নানে যাইতে পথে কি একটা মন্দ-ঘটন৷ 
হইয়াছে । স্থতরাং যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থ'য় সমুক্ত-ন্নানের 
স্থানে ছুটিলেন! এইরূপে স্বরূপ, জশদাননা, গদাধর, রামাই, নম্দাই, 
নিতাই, শঙ্কর, পুরী, ভারতী এমন কি খঞ্জ ভগবান পর্্স্ত চলিলেন। 
তাহারা আসিয়া প্রভুর লাগ পাইলেন। তাহার কারণ, দৈব তাহাদের 
সহায় হইয়াছেন, নতুবা তাহাদের তাহাকে পাওয়া ছুর্ঘট হইত। যে 
বায়ুগতিতে প্রস্থ প্রথমে দৌড়িয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে কাহারও 
ধরিবার সাধ্য হইত না। কিন্তু প্রভু এইব্ূপে যাইতে যাইতে ন্যন্তভাবে 
অভিভূত হইলেন, অর্থাৎ তাহার সমন্ত অঙ্গ অবশ হইল । তখন চল্লিতে 
পারিলেন না, এক স্থানে দাড়াইলেন, দীড়াইয়া কাপিতে লাগিলেন। 
অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে, এমন কি এক একটা পুলকে ব্রণের আকার ধারণ 
করিয়াছে, তাহা হইতে রুধির নির্গত হইতেছে। বর্ণ হইয়াছে শব্ধের 
ন্যায়) যেন শরীরে শোণিত-মাত্র নাই । কঠ হইতে ঘর্খর শব হইতেছে, 
আর নয়ন হইতে অবিশ্রাস্ত ধারা পড়িতেছে। ভক্তগণ প্রভুকে ধরিতে 
দৌড়িয়াছেন, এমন সময় প্রভু কাপিতে কাপিতে মৃত্তিকায় পড়িয়া 
গেলেন । গোবিন্দ সর্ধাগ্রে তাহার নিকট উপস্থিত রইলেন, এবং 
করছে জল পুরিয়! প্র্ুর গাত্রে নিঞ্চন করিয়া, বহির্বাস দ্বারা বাধুবীজন 


৯ 


২৭৪ শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত 


করিতে লাগিলেন । এমন সময় স্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন, এবং কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক সম্তর্পণে প্রতুর 
চেতন হইল, তিনি *হরিবোল* বলিয়া উঠিয়। বসিলেন; আর সকলে 
আনন্দে হরিধ্বনি করিয়1 উঠিলেন। 

প্রত বসিয়া বিহ্বলের ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতেছেন। যাহা 
দেখিতে চান, তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। তখন কাদিতে কাদিতে 
বলিতে লাগিলেন, «তোমরা কেন আমাকে ধরিয়া আনিলে? আমি 
গোবদ্ধনে গিয়াছিলাম, যেয়ে দেখি কৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন । তাহার 
পর কৃষ্ণ বেণু বাজাইলেন। বেণু শুনিয় বাধাঠাকুরাণী আদিলেন। 
তাহার ষে রূপ তাহা আমি কি বর্ণনা করিব! কৃষ্ণ তীহাকে লইয়া 
নিভৃত স্থানে গেলেন, তখন সথিগণ কুম্থম চয়ন করিতে লাগিলেন । 
এমন সময় তোমরা কোলাহল করিয়। আপিলে, আর আমাকে বলদ্বারা 
ধরিয়া আনিলে। কেন দুখ দিতে আনিলে? স্থখে কৃষ্ণল,ল; 
দেখিতেছিলাম, তাহা দেখিতে দিলে না।* ইহা! বলিগ্জা মহাদু খে 
প্রত আবার রোদন করিতে লাগিলেন। 

এমন সময় পুরী ও ভারতী আসিলেন ! তাহাদিগকে দেখিয়া প্রস্থ 
একটু বাহ্‌ পাইলেন, এবং তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাহার। 
প্রতৃকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। তখন প্রভু নিপট্ট বাহলাভ করিয়া 
বলিতেছেন, “আপনার এতদূর কেন আসিয়াছেন 1” তখন সকলের 
মনে আনন্দ হইয়াছে, তাই পুরী সহাস্তে বলিলেন, «এতদূর আসিলাম, 
তোমার নৃত্য দেখিব বলিয়া ।* প্রতু তখন লজ্জ। পাইলেন। পরে গ্র্ 
সমুদয় ভক্তগণের সহিত সমুদ্র-ঘাটে আসিলেন, আসিয়া নান করিলেন। 

্রঙ্গলীলার মধ্যে সর্ববাপেক্ষা মধুর ও শ্রীভগবানের প্রেমপরিচাঁসক 
লীলা-রাস। শ্্রীভাগবতের রাসলীল! লঙ্গবার পাঠ করিলেও জীবের 


রাসলীল। ৭ 


সপ্তি হইবে না। শ্রীডগবান পরমন্ন্দর, প্রেমপাগল। তিনি প্রীবৃদ্দাবনে 
'গোপীগণকে বেখুবাদন করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন! প্রীবৃন্দাবন 
কি, না প্রেমের হাট; সেখানে গ্রীতি বিকিকিনি হয়। আপনি 
“মদনমোহন গ্রাহক, তাহে পসার যৌবন।৮* অর্থাৎ রামের হাটে 
গোপীগণ তাহাদের যৌবন বিক্রয় করিতে বপিয়াছেন, আর মদনমোহন 


ক্লু তাহ ক্রয় করিতেছেন । 


শরংপুধিমা রাত্রি, বন কুস্থমে স্থখোভিত। কৃস্থমের স্থগন্ধে অটবী 

ামোদিত। রুষ্খণ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া করুণস্বরে বেণুবাদন 
করিতেছেন। বশী শুনিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন__ 

“মন্দ মন্দ মধুর তান, শুন এ বাজে তান তরঙ্গ ! 

এ শুন শ্যামের বাশী বাজে বাজে ওই । 

শ্বাষের বীশী বাজে-_-কোণ। প্যারী। 

আমি একা কুঞ্জে রইতে নারী ॥ 

শ্যামের বাশী বাজে_-এসো রাই! 


€ তোম! বিনা ) আমার বৃন্দাবনে শোভ। নাই | 


গোপীগণেব কর্ণে সেই মন্ৰ মন্দ তান প্রবেশ করিল । তখন তীহারা 
উন্মািনী হইরা কৃষ্কাভিমুখে ছুটিলেন। ধাহারা সন্তানকে স্তন পান 
করাইতে ছিলেন তাহারা সন্তান ফেলিয়।, ধাহার। দুগ্ধ জাল দিতেছিলেন 
তাহারা দেহ কটাহ নামাইয়া, দিগ্বিদিক জ্ঞানশুন্য হইয়া ছুটিলেন। 
তাহাদের অভিভাবকরা শাসন করিলেন, কিন্তু তাহারা শুনিলেন না। 
কোন কোন গোপীকে তাহাদের স্বামীরা বন্ধন করিয়া! রাখিলেন। 
তাহাতে এই ফল হুইল ধে, তাহাদের চিত্ত তদ্বগ্ডেই শ্রীক্জের চরণপন্সে 
উপস্থিভ হইল। কেহ বা ভাবিলেন, ক্কফের মিকট প্রবেশ করিয়। 


২৭৬ শ্রীঅমিঃনিমাইস্চরিত 


যাইবেন কিন্ত বিহবল অবস্থায় কর্ণের ভূষণ হস্তে; হস্তের ভূষণ কর্ণে পরিয়ট 
চলিলেন। যথা পদ-_ 

“আরে এ কুঞ্ধে বাঞ্গিল মুরলী। ঞু। 

বাশীর গান, মধুর তান, শুনে ভ্রজাঙ্গনা । 

স্থখে চলে, পড়ে ঢলে, না জানে আপনা । 

গোপনারী, সারি সারি, (চলে) শ্যাম দরশনে |» 

তাহার! উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাসিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাস? 
করিলেন, «তোমরা কি নিমিত্ত আসিয়াছ? ভয় পাইয়া? বল, আমি 
ভয় দ্বর করিব। কিন্বা বৃন্দাবনের শোভা দেখিতে? বেশ, দেখ স্বচ্ছন্টে, 
আমার বৃন্দাবনের শোভা আস্বাদন কর। 
ফল কথা, জীব ছুই কারণে শ্রীভগবানকে চায়। হয় ভয় পাইয়া, না 

হয় স্থার্থ সাধনের নিমিত্ব। শ্রীভগবান জীবকে দর্শন দিয়াছেন, এরূপ 
কথ। বহুস্থানে শুনা যায়। কিন্তু যেখানে জীব ও ভগবাঁনে একপ 
সাক্ষাৎ, সেখানে উদ্দেশ্ট কেবল স্বার্থসাধন । জীব বলে “আমাকে বর 
দাও আর শ্রীভগবান বর দিলেন। কিন্তু গোগীদের নিংস্বার্থ ভালবাসা, 
তাহারা বর চাহিলেন না; তাহারা বজিলেন, «আমর1 তোমার পাদপদ্ে 
আশ্রয় লইলাম; আমরা কিছু চাহি না, আমরা তোমাকে চাই ।৮ 
তখন ত্তাহাদের পরীক্ষার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, *তোমর! পতি ত্যাগ 
করিয়া আমাকে উপপতিরপে গ্রহণ করিবে? এত সাধু অর্থাৎ প্রচাঁলত 
পথ নয়? ইহাতে তোমাদের সর্ব মতে স্বার্থের হানি হইবে। তোমাদের 
দিবার মত কোন সম্পত্তি আমার নাই । আমার সম্পত্তির মধ্যে আছে, 
মাত্র বেণু। অতএব যাহার কাছে বর পাইবার ( অর্থাৎ স্বার্থ পিগ্ির ) 
আশ থাকে সেখানে যাও। তাই বলি দর্বজন-অবলদ্িত পথ ত্যাগ 
করিও ন1।* এই সর্বজ্বন-অবলখ্িত পথ কি? না,--সংসারশ্ধশ্ 


কুলত্যাগের অর্থ কি ২৭৭ 


পৃজা-অগ্চনা, জীবে দয়া, পু্করিণী খনন, মন্দির স্থাপন ইত্যাদি কর! । 
আর যদি বড় সাধুপথ অবলম্বন করিতে চাও, তবে বনে যাও) চিত্ব-সংযম, 
যোগ, তপস্তা ইত্যাদি কর, করিয়া অষ্টসিদ্ধি লাভ কর। কিন্ত 
গোপীগণ ইহার কিছুই করিলেন না, তাহার শ্রীভগবানের সহিত প্রীতি 
করিতে চাহিলেন। গোগীগণ এককপ উদাসীন । তাহাদের দান, ধন, 
পৃজা, অর্চনা তপস্তা, যোগসিদ্ধি_এ সমস্ত কিছুই নাই? অথচ সংপারী 
হইয়।ও কেন কার্য করেন না। তবে কি কবেন? না, কৃষ্ণের 
বেণুগান শুনিয়া ও তাহার রূপে উন্ত্ত হইয়! তাহাকে আত্মসমর্পণ করেন। 
আর যখন কৃষ্ণ বলিলেন, “তোমরা যে নতুন পথ অবলম্বন করিতেছ, 
ইহীতে তোমাদের লাভ হইবে না, হয়ত নরকে যাইবে তখন 
তাহার! কক্ষের হিশিত্ত নরকে যাইতেও কুন্তিত হইলেন না। মনে 
ভাবুন, শ্রীঞ্চকে ভজন করা৷ সাধারণের মতে সাধুপথ নয়। বড়লোক 
বলেন, «সোইহং*-- অর্থাৎ তিনিও যে আমিও সে, «আমি আমার ভাল 
মন্দ করি,» “আমি আমার কম্মফল ভোগ করি,* «আমার ভাল-মন্দ অপর 
কেহ করিতে পারে ন!।» যাহারা কষ্ণের রূপ আন্বাদ করিয়া আনন্দাশ্র 
পাত করেন, তাহারা সাধারণের মতে উন্মাদ । কেহ তান্ত্রিকগণের ন্যায় 
মম্ত্রৌধধি দ্বার] শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। কেহ বনে 
গনন করিয়া, চিত্ত সংযম করিয়া, বর প্রার্থন! করিয়া, শ্রীভগবানকে বাধ্য 
করিবার নিমিত তপস্যা করেন। এই লমুদ্দায় হইতেছে-_দর্ধাবাদিসম্মত 
সাধুপথ। ইহা! তাগ করিয়া গোপীগণ কি করিতেহিলেন,- না, শ্বামী 
ত্যাগ কবিয়া উপপতি-ভজন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন, 
“আমার জন্ত তোমরা! কি এই সাধুপথ ত্যাগ করিয়া, কুলের অবলা 
হইয়া, সমাজের বিড়ন্বন! সহ করিবে ?* তাহাতে গোপীগণ অল্লান-বদনে 
বলিলেন, *তথাস্ত*, অর্থাৎ হাই হইবেক। শরীক এই স্থানে 
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গোপীগণ দ্বার! দেখাইলেন ষে, তাহার! প্রেমের উপাসক। আর কি 
দেখাইলেন তাহাও বপিতেছি। জগতে সকলেই শক্তির বা এশ্বর্ধের 
উপানক। শ্রীভগব'ন কাটাণু হইতে ব্রদ্ধাগড পর্য্যন্ত স্ষ্টি কথিয়াছেন 
দেখিয়া লোকে ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। কিন্তু ভগবানের আর 
একটি গুন আছে। তিনি যে শুধু সর্বশক্তিমান তাহ! নহেন, তিনি 
মাধুর্যাময়,_শ্রীকৃষ্ণ তাহাই দেখাইলেন। জগতের সকলে এখরধোর 
উপালক, কেবল বৈঞ্চবগণ মাবুর্ধের উপাসক। 

শ্রীভাগবত-গ্রন্থ শিক্ষা দিলেন যে, কৃষ্কপ্রেম জীবের প্রধান আশীর্বাদ । 
শ্ীমহাপ্রভ সেই কৃষ্ণপ্রেম কি, তাহা দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন। 
এরূপ পবিভ্র মধুব ধণ্ম জগতে ছিল নাঁ। এই প্রেমধন্মের মর্ম এই যে, 
“কৃষচ। আমি তোমার, তুমি আমার ।* *আমার এক রুষ্ণ আছেন 
আর কৃষ্ণের এক আমি আছি।* রাসে যত গোপী তত কৃষ্ণ বাত 
আছে। “হে কৃষ্*“ আমি আর কাহাকে জানি না, তুমি আর কাহাকে 
চাও না। তোমায়-আমায় চিরদিন প্রমানন্দে কাটাইব ।* *আমি 
তোমার তুমি আমার*__-এই মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ রাসের রজনীতে শিক্ষা 
দিলেন; কিরূপে বলিতেছি-- 

যখন গোপীগণ সমুদায় ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইলেন, তখন 
তিনি “তাহাই হউক* বলিয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল হইল, যেহেতু গোপীগণের মনে দস্ত হইল। 
যেই মাত্র গোপী হৃনয়ে দণ্ডেব সৃষ্টি হইল, অমনি কৃষ্ণ অদর্শন হইলেন। 
তখন কম্কবিরহে উন্মত্ত হইয়া গোপীগণ অচাতকে তগ্লান করিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন। বৃক্ষ, লতা, মগ গ্রভৃতিকে শুধাইতে লাগিলেন 


যে, তাহারা কৃষ্ণকে কি দেখিয়াছেন? পাঠক মহাশর, রাঁদপর্থাধ্যায় 
পাঠ করিবেন ) ষতই পড়িবেন ততই রন পাইবেন । 


কষের অন্বেষণ ২৭৯ 


মহাপ্রভৃ এইরূপে গোপী অশ্ুলরণ করিয়া একদিন কৃষঃ অন্বেষণ আরগ্ু 
করিলেন। তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন-_- 

প্রহথ সমুদ্র যাইতে পুপ্পোগ্ঠান দেখিলেন, অমনি তারার বুন্দাবন ও 
রাসেরা রজনীর কথা মনে পড়িল । একে সর্বদা কৃষ্চবিরহে অভিভূত, 
তাহাতে রাসের রজনীর কথা মনে হইলে? স্বভাবত: কষ্ষবিৎহে গেপীগণ 
বুন্দাবনে যে কৃষ্ককে 'মন্বেষণ করিয়'ছিলেন, তাহ'ই প্রহর মনে পড়িল । 
তাহাতে প্রহ্ধ সেই কুম্থমকাননে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত লীল। আরস্ত 
করিলেন । শ্রীমদ্বাগবত বর্ণনা করিয়াছেন ; কিরূপে গোপীগণ কৃষ্ণকে 
অন্বেধ করিয়াছিলেন প্রন কাধ ভাহাই করিতে লাগলেন । প্রথমে 
উদ্যানে প্রবেশ বরিয়া বড বড় বুক্ষগণ দর্শন ধিতে লাগিলেন। তখন 
সেই বৃক্ষগণকে বলিতেছেন, «হে চ্যুত, হে শিয়াল, হে পনন (দশম স্কন্দে, 
ত্রিশ অধায়ে, নবম শ্লেকে দেখ ) হে কোবিদার, হে অজ্জবন, হে জন্ব,$ 
হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে আম, হে কদম্ব, হে অন্যান্ত তরুগণ, 
তোমবাঁও এই ষমুনাকৃলে থাক, অতএব তোমরা ছুংখীক্ন-প্রতি দয়ালু। 
আমরা কষ্চবিরহে কাতর, তোমর] বলিতে পার, কৃষ্ণ কোন্‌ পথে 
গিয়াছেন ?» 

হে পাঠক, একদিন চেষ্ট! করিয়া বৃক্ষগণকে এইরূপে সন্বো"ন করিয়! 
দেখিবেন। এপ সম্বোধন করিতে রাধা ব্যতীত অন্ত কোন জীব 
পারে ন।। গোপী-ভাব না! পাইলে, বা গোপী না হইলে, অর্থাৎ রষ্ণপ্রেমে 
আত্মহারা না হইলে, নাটকাভিনয় ব্যতিরেকে, প্রকৃতপক্ষে জীব এইকুপ 
বলিতে পারে না। 

ভাগবতে গোপীগণ্রে রুষ্াম্বেণ যেরূপ বর্ণিত আছে, প্র 
কার্যে তাহাই করিতে লাগিলেন । কোন ফোন বুক্ষের শাখা মৃত্তিকায় 
শ্বভাবত: সংলগ্ন হইয়| আছে। প্রত ইছা দেখিয়া ভাবিতেছেন, «কষ 
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অবশ্য এই পথে যাইতেছেন দেখিয়া, বুক্ষগণ প্রণাম কবিয়াছিলেন; বোধ 
হয় আশীর্বাদ পায় নাই, আর সেই আশায় মন্তক না উঠাইয়া পড়িয়া 
আছে ।» প্রভুর মনের ভাব অবশ্য এই যে, জগতের স্থাবর অস্থাবরের 
আর কোন কার্য নাই, তাহারা সকলেই কেবল শ্রীকৃষ্*-উপাসনাতেই 
রত! প্রভুর খন ভাগবত-বণিত রুষ্ণান্থেষণের সমস্ত কাধ্য করা হইল, 
তখন কৃষ্ণকে দেখিবার সময় হইল; আর দেখিলেন যে, যমূনাপুলিনে 
শ্রীকৃষ্ণ ভূবনমোহন রূপ ধরিয়া, অলকাবৃত্-সুখে বেণু-বাদন করিতেছেন) 
প্রভু ইহা দেখিলেন, আর তদ্দণ্ডে ঘোরমুচ্ছায় অভিভূত হইলেন। ভক্তগণ 
দেখেন ষে, প্রভুর বদন আনন্দময়, দেহ পুলকাবৃত, নয়নে আনন্দাশ্রুর 
শত চলিতেছে । সকলে চেষ্টা করিয়! তীহার চেতন করাইলেন। তখন 
প্রভু এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন; শেষে বলিতেছেন, “কষ্কে 
এইমাত্র দেখিলাম, তিনি কোথায় গেলেন? কৃষ্ণ চঞ্চল, আমাকে দর্শন 
দিয়া পাগল করিয়া! আবার ফেলিয়। গিয়াছেন ! শ্বরূপ! বল আমি এখন 
কিকরি? তখন শ্বরূপ গাইলেন__ 
«পাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং 
স্মর্তি মনো মম কৃতপরেহালম্‌ ॥» 

জয়দেবের এই পদ শুনিয়া প্রভু নৃত্য আরস্ত করিলেন । প্র «গাও» 
«গাও» হপিতেছেন আব নৃতা করিতেছেন। প্রন্থুর নৃত্যে বিরাম নাই, 
ত্বব্ূপকেও থামিতে শিতেছেন না। পরে যখন প্রত নিতাস্ত পরিশ্রাস্ত 
হইলেন, তখন স্বরূপ চুপ করিলেন, প্রহ্থ বলিলেও গাহিলেন না? 
কাজেই প্রহ্ব থামিলেন। তখন ভক্তগণ প্রন্থকে আান করাইয়া গৃহে 
লইয়া গেলেন। 

শ্রীভগবানের মাধুর্য বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের অবতীর্ণ 
শ্রীভগবানের ইচ্ছা ভক্তকে তাহার রাজের পয়মাধিকারী করিবেন। কিন্ত 


ভক্তের অধিকার ২৮১ 


ভক্তের যে অরিকার, তাহ প্রচুর কিনা, ইহা জানিবার নিমিত্ত তিনি 
ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া, ভক্তের যে সম্পত্তি তাহা ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ 
ভগবানের ষে মাধুর্য, তাহ প্রত জীবকে অতি অল্প পরিমাণে দেখাইতে, 
পারিলেন বটে; তবে তিনি দেখিয়া চমত্কৃত হইলেন ষে, শ্রীভগবানের 
যে অধিকার, ভক্তের অধিকার তাহা অপেক্ষা নান নহে। যথা», 


চরিতাম্বতে-- 
«ভক্তেরপ্রেম বিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার । 


কষ যার না পায় অস্ত অন্য কেব। আর ৪» 

শ্রীমত। শ্রীরুষ্ণকে ভালবাসিয়া যে সুখ অনুভব করেন, তাহা ক 
মধুর, তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব ধারণ করিলেন। 
দেখিলেন যে, কৃষ্ণ হইতে রাধা ষে স্থথ ভোগ করেন, কৃষ্ণ ফে 
পরমানন্দময় তিনিও তত স্থখ ভোগ করেন না। শ্রীভগবানের মাধুরী" 
প্রতৃ ছুই রূপে জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়ছেন,--আপনি আচরিয়া, আঁর' 
তাহার যেখানে সম্ভাবন, নাই, সেখানে বর্ণনা করিয়া। প্রত এইরপে 
শ্রীকষ্ণেব মাধুর্য দেখাইবার নিশিত্ত একদিন তাহার অধরাম্বতের শক্তি 
দেখাইলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরের সম্মুখে দীড়াইয়া ঠাকুর-দর্শন করিতেছেন ॥ 
হেনকালে গোপাল-বল্লভ ভোগ দেওয়া হইল, আর দ্বার রুদ্ধ হইল। 
ভোগ দেওয়া হইলে, দ্বার খুলিয়া জগন্নাথের সেবকগণ তাহার কিঞ্চিৎ, 
প্রতুকে আনিয়া দিলেন। প্রসাদ দিয়া মেবকগণ অনেক যত্ব বায় 
প্রতৃকে তাহার কিছু সেবা করাইলেন। ইহা আস্বাদন করিয়া প্রত 
বলিতেছেন, *হৃকৃতি লভ্য ফেলালব।” 

সেবকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, «উহার অর্থ কি 1* ঠাকুর বলিলেন, 
*ফেল! মানে কৃষকের ভুক্তাবশেষ। ইহা পরমভাগ্যে মিলে আর একই 
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“যে তোমরা আমাকে প্রলাদ দিলে ইহা ফেলা, যেহেতু ইহাতে কৃষ্ণের 
'অধরামূ ও স্পর্শ করিয়াছে । 


সেই প্রনাদদ ঠাক,ব শিজে কিছু আস্বাদন করিলেন, আর কিছু 
'গোবিন্দের দ্বারা বাড়ী আনিলেন। তবে সেধে কৃঞ্ধের প্রসাদ, তাহার 
প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, দেই প্রনাদের অলৌকিক গন্ধ ও 
অলৌকিক আস্বাদ। প্রন ইহ! মান্বাদন করিলেন আর আনন্দে তাহার 
নরন্ধার] পড়িতে লাগিল। প্রহু সেই প্রদাদ আনিয়। প্রধান ভক্তগণকে 
ডাকাইয়৷ তাহার কিছু কিছু বণ্টন করিরা দিলেন। সকলেই দেখিলেন, 
জগতে সেরূপ দ্রব্য হয় না। যদিও ইহা সামান্য বস্ত দ্বার! প্রস্তত, কিন্ত 
ইহার গন্ধ ও আম্বাদ এ জগতের নয়। 

, প্রিয়-বনস্তুর অধর-রন অতি মধুর । শ্রীভগবান প্রিয় হইতেও প্রিয়, 
শ্থতয়াং তাহার অধর-রস অমৃত কেন না হুইবে॥ সুগন্ধ আমাদের 
নাপিকায় কেন আনন্দ দেয় তাহ! আমর জানি না। কোন কোন দ্রব্য 
জিহবায় দিলে কেন স্থখের উদয় হয় তাহাও আমরা জানি না। আমরা 
জনি না বটে, কিন্ত 'তিনি' জানেন। তাই যখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের 


নিকট চব্বিত তাল ভিক্ষা করিলেন, তখন তিনি উহাতে নামিকার ও 
জিহ্বার আনন্দপ্রদ শক্তি দিয়া প্রদ'ন করিলেন। তাই যখন প্রুর 


ইচ্ছা হইল যে, একদিন ভক্তগণকে কৃষ্ণের অধর-রসের মাধুরী দেখাইবেন, 
তখন গোপালভোগ প্রসাদে সেই শক্তি দিয়া তাহাদিগকে দেখাইলেন। 
কিন্তু কৃষ্ণের কোন কোন মাধুরী প্রত্যক্ষ দেখাইবার যো নাই। সে 
মুদায় প্রভু বর্ণনা দ্বারা ভক্তগণকে দেখাইতেন। যেমন কৃষ্ণের 
জজলকেলি-লীলা । 


শরৎকাল, শুরুপক্ষ, প্রত্াহ সন্ধার সমম চন্দ্রোদয় হইতেছে। প্র 
প্লাসরসে বিভোর! প্রভূ বাসের এক একটি গ্লোক পড়িতেছেন, আর 


শ্ীপ্রতৃর সমুদ্রে বম্প প্রদান ২৮৩. 


তাহা কি, কার্য দ্বারা দেখাইতেছেন। এইমাত্র একদিনকার লীলা 
বলিলাম । তখন প্রভু আইটোটায় বিচরণ করিতেছিলেন। হঠাৎ সমুদ্র" 
দেখিতে প1ইলেন ; দেখিলেন জ্যোৎঙ্কার উহার গুল ঝলমল করিতেছে । 
তখন প্রভু রামের জলকেলির শোক পড়িলেন। সেই শোক পড়িয়া, 
জলকেলি কি, তাহা আস্বাদিতে, কি জীবগণকে শিখাইতে, সমুদ্রে ঝ»ম্প 
প্রদান করিলেন । প্র এরূপ দ্রুতগতিতে সমুদ্রদিকে গমন করিলেন ষে 
ভক্তগণ তাহ! লক্ষ্য করিতে পারিলেন ন'। দেখেন প্রভু এই ছিলেন, 
আর নাই সকলে তল্লা করিতে লাগিলেন। প্রথযে তাচ্ছিলোর 
সহিত, পরে মনোযোগের ও আশঙ্কার সহিত 'ল্লাস করিলেন। কোথ 
গেলেন? চারিদিকে ভক্তগণ ছুটিলেন, যখন রজনী তৃতীয়গুহর তখনও 
গ্রভূর উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই; কাজেই সকলে চিন্তায় মৃত্তবৎ। 

আমার স্বরূপের প্রাণ অবশ্য ওষ্ঠাগত হ্ইয়াছে। হঠাৎ দেখেনঃ 
একজন ধীবর গীত গাহিতে গাহিতে আসিতেছে । আর দেখেন যে, সে 
“কৃ কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতেছে । বুঝিলেন, এ প্রতুর কার্য। স্বরূপ 
বলিতেছেন, *বীবর, তোমাকে এক্ূপ বিহ্বল কেন দেখিতেছি ?* ধীবর 
বলিল, «এতদিন এখানে মংস্-শিকার করিতেছি, কিন্তু বখনও ভূত দেখি 
নাই। অদ্য জালে একটি মৃতদেহ উঠিল। জাল হইতে দেহ ছাড়াইতে 
উহা স্পর্শ করিতে হইল। ম্পর্শমান্র আমার নয়নে জল, চরণে নৃত্য, 
আর বদনে কৃষ্ণ নাম আসিল। এই দেখ আমার বদন রুষ্ণনাম আর. 
ছাড়ে না।» 

ধন্য আমার প্রভূ! তখন স্বরূপ সমুদয় বুঝিলেন, এবং জেলের সঙ্গে 
যাইয়৷ দেখেন ষে, প্রভুর সেই লক্ষীর সেবিত"্দেহে, সমুদ্রতীরে বালুকার 
উপরে পড়িয়। আছেন; তাহাতে জীবনের চিহ্ুমান্র নাই! তখন 
তাহার কর্ণে ইপরিনাম করিতে লাগিলেন। কর্ণে হরিনাম করিতে করিতে, 
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"অনেক পরে প্র্র চেতনা হইল ॥। তাহার পরে অর্দ-বাহ্দশা! আমিল। 
"তখন তিনি কৃষ্ণের জলকেলি বর্ণনা করিতেছেন; বলিতেছেন, “কৃ 
গোপীগণ সহ যমুনার স্থচ্ছজলে ঝগড়া করিতে লাগিলেন। দেখিলাম 
ঘষে গোপীগণের বদন পদ্মপুষ্পরূপে পরিণত হইল, আর শ্রীকৃষ্ণের মুখও 
পদ্ম হইল। তবে গোপীগণের বদন লাল, আর শ্রীরুষ্ণের নীল 
দেখিলাষ, এইরূপে অসংখ্য লালপন্ম ও নীলপদ্মকে যমুনায় ভাসিতে লাগিল। 
"আর এই নীলপদ্ম লালপন্পকে ও লালপন্মকে নীলপদ্নকে আকর্ষণ করিতে 
লাসিল। এইরূপে ভাদিতে ভাসিতে নীল ৭ লাল পন্মে মিলন হইল । 

বৃন্দাবন-মাধুরী আমি কি বর্ণনা করিব। উহা! ব্রহ্মা, শিব, শুক, 
নারদেরও অগোচর। আমার যাহা সাধ্য, আমি শ্রীকালাটাদ গীতা" 
ইহার কিছু আভাস দিয়াছি। তাহা পাঠ করিয়া ইউরোপ ও 
আমেরিকায় কেহ কেহ গৌরভক্ত হইয়াছেন । 


পঞ্চম খণ্ড সমাপণ্ড 


